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অর্পণ 


আমার সে সব ভাই-বোনদের জন্য_ যারা জীবনের প্রতিটি আনন্দ- 
বেদনায়, আশা-নিরাশায়, শত পেরেশানী, শত ব্যস্ততায় সম্পূর্ণ একাগ্রতার 
সাথে সালাতে দীড়ায়। ধীরস্থিরভাবে রুকু ও কিয়াম করে। দুনিয়ার সকল 
কিছু ভুলে মহান আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সিজদায় লুটিয়ে 
পড়ে | যারা সালাতের মধ্যে প্রশান্তি খোজে। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে যারা 
আল্লাহর নিকট দণ্ডায়মান হয়। দীর্ঘ কিরাত পড়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে সকল 
গুনাহ ধুয়ে পবিত্র হয়। এবং LAS তুলে দু'আ করে_ হে আল্লাহ! যুগের 
ইমান বিধ্বংসী সকল ফিতনা থেকে আমাদের হেফাজত করুন। 

“লনরাদক 
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লেখক পরিচিতি 


শাইখ ড. শু"আইব হাসান হাফিজান্ল্লাহ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব 
কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত করেন পাকিস্তানে । এখানেই তিনি ইসলাম 
এবং আরবি ভাষার শিক্ষা নেন। ইংলিশ সাহিত্যেও ডিগ্রি নেন। অতঃপর 
১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহ্‌ অনুষদে 
স্নাতক সম্পন্ন করেন। 


স্বনামধন্য শাইখদেরকে তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। তিনি শাইখ 
আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ মুহাম্মাদ আমিন আল-শানকিতি এবং শাইখ 
মুহাম্মাদ নাসিরউদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ্‌র মত প্রথিতযশা আলেমদের 
নিকট অধ্যয়ণ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে কেনিয়ার নাইরোবির একটি 
দাওয়াহ সেন্টারে কাজ করেন। পরে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে লণ্ডনে দাওয়ার কাজ 
শুরু করেন। Gy, আরবি ও ইংলিশে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ তিনি রচনা 
করেছেন। ইংলিস্তান মে ইসলাম, The Muslim Creed, An 
Introduction to the Science of Hadith, The Journez of 
the Soul ইত্যাদি হল তার রচতি অন্যতম কিছু বই। বর্তমানে তিনি 
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প্রাককথন 


প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এক ও অদ্বিতীয়। যিনি এ জগত 
সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি । সৃষ্টির ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ সবকিছুতেই বেষ্টন করে 
আছে প্রিয়তম প্রভুর সীমাহীন ভালোবাসা, দয়া ও রহমত। রাত-দিনের 
আবর্তণের প্রতিটি ক্ষণে আল্লাহর নিদর্শন প্রকাশ পায়। বিন্দু থেকে বিন্দু সব 
কিছুর ইলম সেই প্রেমময় প্রভুর আয়তে রয়েছে। রাতের আধারে ছোট্ট 
পিপিলিকার পায়ের আওয়াজও তিনি শুনতে পান। 


অগণিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর । যার নবুওয়াতি আলোকধারায় এ পৃথিবি থেকে 
দূরিভূত হয়েছে পাপ ও যুলমাত। যার পরশে মানব খুঁজে পেয়েছে 
সফলতার সঠিক পথ | 


প্রতি এবং সৌভাগ্যশীল উম্মতের প্রতি। যারা সীমাহীন যুলুম-অত্যাচারের 
শিকার হয়েও বেছে নিয়েছেন প্রিয় নবীজির পথ-পন্থা, আঁকড়ে ধরে আছেন 
তার অনুপম আদর্শ । 


সালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল সালাত ইমানী জীবনকে পূর্নতা দান করে। 
আত্মার সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসা থাকে এবং আত্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর হলো 
আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করা। সেই মহান আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে 
আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখার একমাত্র অবলম্বন হলো নিয়মিত সালাত 


আদায় করা | 


শানিত ও APTS সালাত কেবল সালাতই নয়, তা মুমিনের বেঁচে থাকার 
. হৃদস্পন্দন। সালাত একজন মুমিনের হৃদয়কে প্রশান্তি দেয়। হৃদয়ে 
আনন্দের ঢেউ তুলে । সালাতবিহীন জীবন কেবল হাহাকার আর হতাশার 
জীবন। সে জীবনে কোন সুখ নেই। সে জীবনে কেবল দুঃখের উ্কিবুঁকি। 
ষ্টার দাসত্বের উত্তম বন্ধন হলো সালাত। সুখে দুঃখে সবসময় সালাত 
আদায় করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ 
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দিন মুমিনরা সর্বপ্রথম সালাত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন সালাফ 
বলেছেন- 


“দুঃখের মেঘ যখন তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে । কষ্টের আগুনে 
যখন তোমার আত্মার দহন শুরু হয়ে যায়। পরিবার কিংবা অন্যকোন দুঃখে 
তুমি পাও নিদারুন কষ্ট। কষ্ট বা দুঃখের যাতাকলে তোমার জীবনটা হয়ে 
যায় একঘেয়েমীপূর্ণ | তোমার এমন কষ্টের জীবনে সুখের পশলা বৃষ্টি পেতে 
রবের সামনে দাঁড়িয়ে যাও। বল তার কাছে আছে যত তোমার ব্যাথা ও 
কষ্ট। তিনিই তোমার জীবনে সুখ এনে দিবেন। সুখের মৃদু হাওয়াতে 
তোমার জীবনটাকে করে দিবেন সুখী-জীবন।' 


প্রিয় পাঠক! 


“সালাত মুমিনের প্রাণ” নামক পুস্পকাননের ভেতরে প্রবেশের পূর্বে 
আপনার সাথে কিছু কথা বলার ছিল। আপনি এখন যে বইটির সদর 
দরজাতে দাঁড়িয়ে আছেন, তা মূলত- Why do we pray? বইয়ের 
বাংলা অনুবাদ | শাইখ ড. শু'আইব হাসান হাফিজাহল্লাহ হদয়ের আবেগ ও 
অনুভূতি ঢেলে দিয়ে বইটি রচনা করেছেন। আর নিপুণ হাতে সুন্দর ও 
সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই ও বন্ধুবর কায়সার আহমাদ | 
ইংরেজি ভাষা থেকে কোনো বইকে অনুবাদ করা খুবই কষ্টের একটি বিষয়, 
অনুবাদ করেছেন। হৃদয়ের জানালার দরজাগুলো খুলে তিনি একটি বিশাল 
উপহার দিয়েছেন আমাদেরকে | এছাড়াও তিনি বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতায় 
গ্রন্থের শেষে “বর্তমান যামানায় সালাত ও সালাত আদায়কারী" ও ‘হাদিসের 
দর্পণে একালের মসজিদ' শিরোনামে দুটি পৃথক পরিশিষ্ট যুক্ত করেছেন। 
আশা করি পাঠকগণ এতে উপকৃত হবেন । অনুবাদের বেলায় তিনি সাবলীল 
করার চেষ্টা করেছেন। আবার পাঠককে ভালোবাসার ডাকে ডাকতে গিয়ে 
সুন্দর সুন্দর শব্দও চয়ন করেছেন। “জাযাকুমুল্লাহ' | একটি ফুল ফোটাতে 
হলে অনেক কিছু করতে হয়। অনুবাদক মহাদয় বইটিকে অনুবাদ করে 
পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তুলছেন। আরো একটু সুরভি ছড়াতে আমি কিছু 
কাজ করেছি- 
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সালাত : মু'মিনের ATH | ১০ 


১. লেখক বইটিতে অল্প কথায় সালাতের ery ও বিভিন্ন দিক আলোচনায় 
একটাও আনেননি। বরং কেবল ইংরেজিতে হাদিস শরিফের অনুবাদ তুলে 
ধরেছেন। কামলিওয়ালার বরকতময় হাদিস থেকে পাঠকের জন্য বরকত 
হাসিলের উদ্দেশ্যে আমি হাদিসগুলোর আরবি ইবারত যুক্ত করে দিয়েছি। 
যাতে পাঠক সহজেই প্রিয়তম রাসুলের হাদিস থেকে বরকত গ্রহণ করতে 
পারেন। 


২. রাত দিনের আবর্তনে মানুষের অবস্থাও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কেউবা 
দিয়েছি। আবার হাদিস শুদ্ধ অশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য করে সনদ সম্পর্কে 
আলোচনা করেছি। যাতে কোনোভাবেই মানুষের কথা হাদিসে রাসুল না 
হয়ে যায়। 


৩. জ্ঞাতব্য কোন বিষয় থাকলে, পাঠকের উপকারের ডাকে সাড়া দিতে 
গিয়ে ফিকহি কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু আলোচনা করারও চেষ্টা করেছি। 
তবে আমি যা করেছি; সব টিকাতেই করেছি। 


বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন ইসলামি জগতের স্বনামধন্য খ্যাতিমান 
প্রকাশনা “আর-রিহাব পাবলিকেশন্স” | আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রকাশনাকে 
কবুল করুন। আর প্রকাশককে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং এই বইটির 
উসিলা করে পরকালে জান্নাতের পথ সুগম করে দিন | আমিন। প্রিয় পাঠক! 
অনেক আলাপন হয়ে গেলো | আর কত, চলুন এবার আমরা দ্রুত প্রবেশ 
করি “সালাত : মুমিনের প্রাণ”-এর পুস্পকাননে। 


সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ 
মীরহাজীরবাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা | 
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সালাত আদায় করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন কেন? 


একটি দীর্ঘ ও কর্মব্যস্ত সময় কাটানো ক্লান্ত ব্যক্তির জন্য জায়নামাজে 
দাঁড়িয়ে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া কতই না কঠিন। নরম ও 
আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে থেকে মুয়াজ্জিনের “সালাতের দিকে এসো, 
কল্যাণের দিকে এসো' ডাকে সাড়া দেয়া কতইনা কঠিন। 


বিখ্যাত দার্শনিক ইবনে সিনা একবার তার স্মৃতিচারণ করলেন এভাবে- 
একদা ভীষণ ঠান্ডা রাতে তিনি ও তীর গোলাম খোরাসানের একটি 
সরাইখানায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন । রাতে তিনি খুব পিপাসা অনুভব করলেন। 
গোলামকে ডাক দিয়ে পানি আনতে বলেন | এই আরামদায়ক বিছানা থেকে 
উঠে পানি আনতে গোলামের ইচ্ছে হল না, তাই সে ইবনে সিনার ডাক না 
শোনার ভান করল। বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করলে সে বিছানা থেকে 
উঠে অবশেষে মুনিবের জন্য পানি নিয়ে আসে। 


কিছুক্ষণ পর আযানের মনোরম সুরেলা ধ্বনি বাতাসে গুঞ্জরিত হল। 
মোয়াজ্জিন আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান জানাচ্ছেন। ইবনে সিনা 
মোয়াজ্জিনের কথা ভাবলেন | তিনি ভাবলেন, আমার গোলাম আবদুল্লাহ, সে 
সব সময় আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে । আমাকে খুশি করার জন্য সুযোগ 
তালাশ করে, কিন্তু আজ রাতে সে আমার প্রয়োজনের চাইতে নিজ 
আরামের দিকে বেশি মনোযোগী হয়েছে। 


অন্যদিকে এই পারস্য গোলাম । সে আরামদায়ক উষ্ণ বিছানা ছেড়ে বের 
হয়েছে। ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করেছে। মসজিদের মিনারে দাড়িয়ে তাঁর 
মালিক আল্লাহর গুণকীর্তন করছে। তাঁর ইবাদতের দিকে ডাকছে। 


“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল 1” 


ভালোবাসা চিনতে পেরেছি, ওই ভালোবাসা যা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও 
_ আনুগত্য থেকে তৈরি AT | নিশ্চয়ই আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি হল সম্পূর্ণ 
ও নিঃশর্ত আনুগত্য ৷” 
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“(হে নবি! মানুষকে) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, 
তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং 
তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।”* 


সালাত : অন্তর-আত্মার কান্না 


ব্যক্তির অহংকার ও গর্ব তাকে যুলুম ও অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে। 
কখনো কখনো অহংকার ব্যক্তিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়__ব্যক্তি নিজেকে 
আল্লাহ (নাউজুবিল্লাহ) মনে করে বসে । একসময় ফিরাউন ছিল মিশরের 
শাসক । সে ছিল এমন একজন ব্যক্তি, যে ঘোষণা করেছিল- 


৭ ৮ 54 0৫ 
“এবং বলল, আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক ।”২ 


সে তার দৃষ্টিতে তার তথাকথিত মহত্ব ও গর্বে অভিভূত হয়ে পড়ে। 
ফিরাউন বনি ইসরাইল জাতিকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে এবং তাদের 
সুন্দর ও স্বাধীন জীবন দুর্দশাগ্রস্ত ও দুর্বিষহ করে CONT | 


কিন্ত একজন ব্যক্তির অহংবোধ তাকে যতটা শক্তিশালী এবং মহান বলে 
তার নিকট উপস্থাপন করে সত্যিই কি সে ততটা মহৎ ও শক্তিশালী? পবিত্র 
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১. সুরা আলে ইমরান: ৩১। 
২. সূরা নাধিয়াত : ২৪। 
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“আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি (শুরু) করেছেন দুর্বল অবস্থা 
থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দান করেন শক্তি, আবার শক্তির পর দেন 
দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান ।”* 


সূচনায় মানুষ দুর্বল ও অক্ষম। সমান্তিতেও মানুষ দুর্বল ও অক্ষম । এটাই 
হল মানুষের পরিচয় | সে জন্মের সময় এত দুর্বল ও অসহায় থাকে যে, তার 
পুরো অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা নির্ভর করে তার বাবা-মা ও পরিবারের উপর | 
যদি জন্মের প্রথম বছরগুলোতে সে পরিত্যাজ্য হয় তাহলে সে নিজ থেকে 
বেঁচে থাকতে পারবে না । শুধু বাল্যকালে নয়, শৈশব-কৈশোরও তার একটি 
যত্নশীল, অমায়িক এবং ভালোবাসার হাতের প্রয়োজন | 


একসময় শিশু যৌবনে উপনিত হয়। আত্মনির্ভরশীল হয়। নিজ জীবনের 
নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিতে শিখে । তার শক্ত শরিরের দিকে তাকায়। সে 
গর্বভরে তাকায় তার সুন্দর দেহ কাঠামো এবং প্রতিভার দিকে। সে দুর্বল 
অক্ষম মানুষদের তুচ্ছজ্ঞান করে। এমনকি পিতা-মাতা ও অভিভাবক__ 
করতে শুরু করে | তার বিবেচনা শক্তি লোপ পায়। তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা চলে 
আসে | অন্যের উপর সে আধিপত্য কায়েম করে। সে মনে করে, সে এখন 
মনিব (নাউযুবিল্লাহ) তাই যা ইচ্ছে তা করতে পারবে | কিন্ত এই যৌবন, 
এই সুন্দর দেহকাঠামো ও প্রাণশক্তি কি চিরদিন থাকবে? মাত্র কয়েক 
দশকেই সে তার কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলবে | তার স্বাস্থ্যের চরম অবনতি 
হবে, ধীরে ধীরে তার মাথায় সাদা চুল স্থান করে নিবে, তার যৌবন বার্ধক্য 
রূপ নিবে | যৌবনকাল থেকে বার্ধক্যে উপনিত হওয়ার প্রক্রিয়া যদিও খুব 
ধীরে ধীরে হয় এবং সময় লাগে তবুও বেঁচে থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৃদ্ধ 
হতে হবে। 


সময়ের কাঁটা টিক টিক করে নির্দয়ভাবে অবিরত চলতে থাকে, একসময় 
প্রত্যেক যুবককে বার্ধক্য নিয়ে যায়। শক্তিশালী যুবক একসময় দুর্বল ও 
অক্ষম হয়ে যায়। জন্মকালীন সময়ে সে যেমন ছিল তেমনই হয়ে পড়ে। 
এখন তার কাছে কোনো অভিভাবক বা পিতা মাতা নেই, যারা তাকে 


৩. সূরা HT: ৫৪। 
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সাহায্য করবে। মাঝে মাঝে এমনও হতে পারে__তার পরিবার তাকে 
পরিত্যাগ করবে । এক ঘরের কোণে তার জীবন ও ভবিষ্যৎ আটকে 
APC | 


“প্রারভেও মানুষ দুর্বল ও অক্ষম | সমাপ্তিতেও মানুষ দুর্বল ও TT |” কথা 
খুব স্পষ্ট; সত্যিকারের প্রভু হলেন আল্লাহ | তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী, 
তিনিই সবচে' মহান। 


একমাত্র তিনিই ক্লান্ত হন না, তাঁর কোনো আরামের প্রয়োজন হয় না, তিনি 
কারোর উপর নির্ভরশীল নন। 


“আল্লাহু আকবার 
আল্লাহ সবচেয়ে মহান। 


যখন এই বার্তা মানুষের মনে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে তখন সে উপলব্ধি 
হবে। নম্রতা ও সম্মান দেখানোর এরচে' ভালো কী পদ্ধতি থাকতে পারে 
যে___সে তার প্রভুর সামনে গোলামের মত দাঁড়াবে, তাঁর নিকট মাথা নত 
করবে এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে; হাত উঠিয়ে 
তাঁর প্রশংসা করবে | 


সালাত বান্দার উপর চাপিয়ে দেয়া কোনো বোঝা নয় বরং এটা হল প্রত্যেক 
অন্তর-আত্মার ক্রন্দন। যে হৃদয় আল্লাহকে চিনেছে সে হৃদয়ের কান্না। এটা 
হল আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের জন্য তাঁর নিকট বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। 


সাহায্যকারীকে ধন্যবাদ জানাই। তাহলে মহান আল্লাহ, যিনি আমাদের 
প্রতিটি চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা পূরণ করেন। তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করব না? তোমাদের চারপাশে আল্লাহর নিখুঁত ও নির্ভুল সৃষ্টি, সৃষ্টির সৌন্দর্য 
ও নেয়ামতের দিকে তাকাও। সিজদায় লুটিয়ে পড়ে মহান প্রতিপালকের 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো | 
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সালাত : আল্লাহর সাথে বান্দার যোগাযোগের মাধ্যম 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর আল্লাহ 
তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত তাঁর নিকট প্রথম আদেশসমূহের অন্যতম ছিল 
সালাত। ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে এলেন এবং 
তাদের সামনে থাকা একটি পাথরে আঘাত করলেন, তৎক্ষণাৎ সেখান 
থেকে একটি ঝর্ণা বের হল। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে 
কিভাবে অজু করতে হয় তা করে দেখান | পরে তাঁকে সালাত আদায় করে 
দেখান। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন 
দুইবার দু-রাকাআত করে সালাত পড়া আরম্ভ করেন। একবার দিনে 
আরেকবার সন্ধ্যায় । তিনি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সালাত পড়তে 
শেখান। সে সময় থেকে ইসরা ও মিরাজের ঘটনা পর্যন্ত প্রতিদিন তিনি 
এভাবে সালাত আদায় করতেন | হিজরতের খানিক পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জেরুজালেমে নিয়ে যাওয়া হয় (ইসরা) এবং 
অত:পর জেরুজালেম থেকে আকাশে এবং জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হয় 
(মিরাজ)। এই সফরে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা তাঁকে ৫ ওয়াক্ত সালাত 
পড়ার আদেশ দান করেন। এটা ছিল বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর একটি 
তোহফা। এই গিফটের সাহায্যে একজন বান্দা প্রতিদিন রুহানিয়াত জগতে 
আল্লাহর মিরাজ লাভ করে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করতে পারে। 
নামায হল মুমিনদের জন্য মিরাজস্বরূপ।; সালাত বান্দাকে আল্লাহর সাথে 
যোগাযোগ করার সুযোগ করে দিয়েছে। 


প্রতিবার সালাত পড়ার সময় বান্দাকে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে হয়। 
বার বার একই সূরা পাঠ করা সত্তেও তাতে বান্দা কোনো প্রকার বিরক্তবোধ 
বা একঘেয়ামিপনা অনুভব করে না। কেননা এটা হল বান্দা ও তীর প্রভু 
আল্লাহর কথোপকথন । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
এমনটাই বর্ণিত হয়েছে। 


* আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত এই বাক্যটি হাদিস নয়। এটা কোনো হাদিসের কিতাবেও 
পাওয়া যায় না। তবে ইসলামের অন্যান্য গ্রহণযোগ্য সুত্র মোতাবেক বাক্যটি সঠিক প্রমাণিত হয়। 
তাই এ বাক্য নামাযের জন্য উৎসাহ যোগাতে বলা যেতে পারে । কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদিস বলে প্রচার করা যাবে না। (মালফুজাতে ফকিহুল উম্মাহ, পৃষ্ঠা : ১৭)- 
অনুবাদক | 
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401 Sys dG ০ 41০ 401 bo 481৯১ ০০ ৭০০ all ৬০১ ৪০৪০৯ Gl 
dias, এ 4৬১ ০0 ৬ Cray (SLE OWS ৬ ৪৯০] ০০৪ "ids 
০৯25১900022] (gdb! ৮) 4০ ১৮৮) এ] JG Sb «এ 
০০০ de glo IG LAL (১৯ ১৯০) UG bb 4৩৮০ 
MI, ad 4001) :0 1১১ sae SAL UG 5091৯ WL} 20519 
Gaal} SUS 1১০0৩ a Sly Si) cin UG 50581] (১০০৪ 

০৬ Garay Gas ০১৯03 106 81] {ill bl pall 


আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন- 


বান্দার | আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়।” 


বান্দা যখন বলে- 
Ged ৬ 40 5:51 

(অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য), তখন 
আল্লাহ বলেন, “আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। বান্দা যখন বলে- 

27) ১৯০ 
(অর্থাৎ যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু), তখন আল্লাহ বলেন, “আমার 
বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে।” বান্দা যখন বলে- 

oll ef ০ 
(অর্থাৎ বিচার দিনের মালিক), তখন আল্লাহ বলেন, “আমার বান্দা আমার 
আজমতের (বড়ত্বের) প্রশংসা করেছে ।” বান্দা যখন বলে- 
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৬৪০ 35 Ls HG! 
(অর্থাৎ আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনারই সাহায্য 
প্রার্থনা করি), তখন আল্লাহ বলেন, “এ হচ্ছে আমার ও আমার বান্দার 
মাঝের কথা | আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।” অতঃপর 
বান্দা যখন বলে- 


Sybil AE Lele Gaal Gull Bie cue ৮0] ৩৩৬ 
93 ৭5 ৮5 


(অর্থাৎ আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ, যাদের 
আপনি অনুগ্রহ করেছেন | আর তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব 
“এসব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই 
পাবে ।” 


প্রতিদিন ৫ ওয়াক্তের সালাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। এই বিষয়ে আল্লাহ বান্দাকে কোনো মন্তব্য বা অবহেলা করার 
অধিকার দেননি । এটা প্রত্যেক বান্দার উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 
বান্দা যদি ওয়াক্তের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে অর্থাৎ ৫ ওয়াক্তের কম সালাত 
আদায় করে তাহলে এটা চরম অবাধ্যতা হবে । এছাড়াও এতে সালাতের 
সুফল কম পাওয়া যাবে | 


উদাহরণস্বরূপ, একটি রুমকে তখনই বাসযোগ্য রুম বলা যাবে যখন এতে 
৪টি দেয়াল ও একটি ছাঁদ থাকবে, যদি এটা থেকে একটি দেয়াল বা ছাঁদ 
সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে এটাকে রুম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। 
একইভাবে প্রতিদিনের ৫ ওয়াক্তের সালাত আদায় করলে ওই পুরো দিনে 
সালাতের উপকার লাভ করা যাবে, অন্যথায় যাবে না। 


৫ সহিহ মুসলিম : ৩৯৫; সুনানু তিরমিযি : ২৯৫৩; FAY আবু দাউদ : ৮২১; মুয়াত্তায়ে মালেক : 
২৭৮; মুসনাদু আহমাদ : ৭৮৩৭। 
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সালাত : ইসলামের একটি we 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 
oll She SAILS পভ din 4৩ 2 
“সালাত হল দ্বীনের স্তম্ভ" ৷" 

আরো বর্ণিত আছে- 
০৯ ৬৯০1 ৬ sk ply We al ৬৮ dy ০০ 

৩০১৬০) cy al eles! ৪১১০ 91) cal WAY ob oles 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 


“ইসলামের BT হচ্ছে পাঁচটি। ১.আল্লাহ্‌ ব্যতিত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই 
এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল_এ 
কথার সাক্ষ্য প্রদান করা | ২.সালাত কায়েম করা । ৩. যাকাত আদায় Fat | 
৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রামাদানের সিয়াম পালন করা”? 


হাদিসে সালাতের বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 
ইসলাম হল একটি দালানের মত, যে দালানের রয়েছে পাচটি স্তম্ভ । 
এখানের মাত্র একটি স্তম্ভ সরিয়ে ফেললে পুরো দালানের কাঠামো দুর্বল হয়ে 
পড়বে | যদি প্রচণ্ড ঝড় বাতাস প্রবাহ হয় তাহলে এমন দালান ভেঙ্গে 
পড়বে | একইভাবে যখন একজন ব্যক্তি সালাত পড়ে না বা সালাত পড়া 
বন্ধ করে দেয়; তাহলে তার ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে এবং মৃদু বাতাসেও তার 
ইমানের ভিত ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে যেতে পারে। 


' সালাত ইসলামের এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য স্তম্ভ যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 

৩৪১ এ] ০৪ 049 Ache 40 এক Dl ০৮ JG IG call ৮৪ ৩২০৪৩ 
Ball J 5 cod! 


* জা'মে সাগির : ৫১৮৬। 
* সহিহ বুখারি : ১৯০৯; সুনানু নাসাঈ : ৫০০১। 
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“মুসলিম বান্দা এবং কাফের ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হল ‘সালাত’ 
পরিত্যাগ করা ।”৮ 


অর্থাৎ মুমিনরা সালাত আদায় করেন, আর কাফির-মুশরিকরা সালাত 
আদায় করে না। 


বাক্যটি কতই না বাস্তব! যদি আপনি পথে চলাচলকারী অসংখ্য মানুষদের 
তাহলে তা আপনার জন্য অনেক কঠিন হবে। মুসলিমদের কপালে 
ইসলামের কোনো চিহ্ন নেই। কাফিরদের কপালেও কাফির লেখা কোনো 
সিল মারা নেই। কিন্তু সালাতের সময়ে আপনি সহজেই মুসলিম ও 
অমুসলিম গ্রুপকে চিনতে পারবেন | সালাতের সময় হলে আপনি দেখবেন, 
শামিল হচ্ছে। অন্যদিকে দেখবেন কাফির ব্যক্তি তার দুনিয়াবি কর্মে ব্যস্ত 
রয়েছে। 


Se 5 45৭ Shed ও HUN 58০ ও 55 

LEAL ৮521 2১০ DIES SG Gel 65 5,2 WS; 
“কোন জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছে'? তারা বলবে, 
‘আমরা সালাত আদায়কারীদের wpe ছিলাম না। আমরা 
মিসকীনদেরকে খাবার দিতাম AT | আর যারা অহেতুক আলাপ-আলোচনায় 
মগ্ন হত, আমরাও তাদের সঙ্গে মগ্ন হতাম | এবং আমরা কর্মফল দিবসকে 


মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম । পরিশেষে সেই নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) আমাদের 
সামনে এসে গেল।”* 


যদিও সত্য পরিত্যাগকারীরা আজ দুনিয়ায় চুপ করে রয়েছে, কিন্তু পরকালে 
তারা নিজেরাই সত্য বলবে। 


” সুনানু তিরমিযি : ২৬১৯; সুনানু আবু দাউদ : ৪৬৭৮; সুনানু ইবনু মাজাহ : ১০৭৮ [সনদ 
| 
* সূরা মুদ্দাছছির: 82-84 | 
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সালাত হল একটি দুর্গের মত 


সালাত হল প্রত্যেক ভালো কাজের সমষ্টি। নিম্নে কুর'আনের দুটি বর্ণনা 
তুলে ধরা হল, উভয় বর্ণনায় বেশ কিছু উত্তম কর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে। 
এখানে প্রত্যেক উত্তম আমলের পূর্বে এবং পরে সালাতের বর্ণনা এসেছে। 


AU oF 2৬ Gully SAI 48৯০ ও ৬ Gil Se) ৬ 53 
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950৩ 
“নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ। যারা তাদের সালাতে 
আন্তরিকভাবে বিনীত । যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে । যারা 
যাকাত সম্পাদনকারী | যারা নিজ লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে নিজেদের স্ত্রী 
ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে | কেননা এতে 
তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই 
হবে সীমালজ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। 
এবং যারা নিজেদের সালাতের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে | এরাই হল সেই 


ওয়ারিশ, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মীরাস লাভ করবে । তারা তাতে 
সর্বদা থাকবে 1”°° 


le 16৮5 287 is By Ae, ১5 5811 425 18) lee gid GL GI 
৫4 12 cul a sal 395 ০2 ও aia 
re Ae cbse gal pie Opes 5 Selly ১৯9 pew 
YY Se 5015 Gulls 35521 5 ৩1৬৩ OS fabs 


* সূরা আল মু*মিনুন : ১-১১। 
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৩৯১০৬ 


“মানুষ তো সৃজিত হয়েছে SHAT । যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন 
সে হা-হুতাশকরে | আর যখন কল্যাপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে 
কায়েম থাকে । এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে যাঞ্ছাকারী ও 
বঞ্চিতের। এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে | এবং যারা 
তাদের পালনকর্তার শাস্তির সম্পর্কে ভীত-কম্পিত। নিশ্চয় তাদের 
পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্কা থাকা যায় না। এবং যারা তাদের যৌন- 
অঙ্গকে সংযত রাখে, কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভূক্ত দাসিদের বেলায় 
তিরস্কৃত হবে AT | অতএব, যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই 
সীমালংঘনকারী | এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে। এবং 
যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান। এবং যারা তাদের সালাতে 
ARIA | তারাই জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে ।”১১ 


এই আয়াতসমূহে মুমিনদের কয়েকটি চারিত্রিক ও আমলগত বৈশিষ্ট্যের 
আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হল নামাযে আন্তরিকভাবে 
বিনীত হওয়া । মুমিনদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হল- 


০ তারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। 

০ তারা যাকাত আদায় করে। 

০ তারা নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসিদের ছাড়া অন্য 
সকলের থেকে নিজ লজ্জাস্থানের হিফাজত করে এবং অবৈধ ও 
অনৈতিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে | 

০ তারা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে। 

০ তারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান থাকে। 


১ সূরা আল মাআরিজ : ১৯-৩৫। 
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এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা আবারো সালাতের কথা 
উল্লেখ করেন। 


সূরা আল-মাআরিজ ও সূরা আল-মু'মিনুন উভয় বর্ণনায় আল্লাহ উত্তম 
আমল বা বৈশিষ্ট্যের শুরুতে এবং শেষে সালাতের আদেশ করেছেন। এতে 
বুঝা যায় যে, সালাত হলো একটি দুর্গ । এমন দুর্গ যা প্রত্যেক উত্তম 
আমলের রক্ষণাবেক্ষণ করে। একজন ব্যক্তির সালাত ঠিক থাকলে তার 


বাকি সৎকর্মও ঠিক থাকবে । তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন- 


পা 
হি 


ol 2529 তা athe tn LS EA FE 
“সালাত হল দ্বীনের we” ।”* 
তিনি আরো বলেন- 
dy alt Le gh 91:15 phy ০ atl 4০ alll 15 ০০৮ 209 « 
১1) Hl এ a ০০০ IF ০৩১৬০ ale Ge LUD py এ) 
“হাশরের ময়দানে মানুষকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করা হবে তা হল সালাত। 


যদি সালাত সঠিক হয় তবে বাকি সব আমল তার ঠিক হবে । আর যদি 
সালাত বিনষ্ট হয় তাহলে বাকি সব আমলই তার বিনষ্ট হবে ।”১৩ 


কোন সালাত গ্রহণযোগ্য 


“যারা তাদের সালাতে আন্তরিকভাবে বিনীত ও বিন্শ্র”।১ 


১২ জা'মে সাগির : ৫১৮৬। 
১ sary তিরমিযি : ৪১৩; সুনানু ইবনু মাজাহ : ৮৬৪ [সনদ সহিহ] | 
OAT মুমিনুন + 2-0 | 
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এই আয়াতে সালাতে একাণ্রতার (খুশুর) কথা বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে 
শয়তান হল মানুষের সবচেয়ে বড় শক্র। সে সর্বক্ষণ সালাতে মুমিনদের 
মনোযোগ ও একাগ্রতা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করে। যখন মুমিন সালাতে 
দাঁড়ায় সাথে সাথে সে দেখতে পায় তার মনে বিভিন্ন চিন্তা, বিপদ, আশঙ্কা, 
কাজ, পরিবার প্রভৃতি বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে । এতে মাঝে মাঝে সালাতরত 
ব্যক্তি এমন চিন্তায় ডুবে যায় যে, সে এখন কোথায় আছে কি করছে কিছুই 
তার মনে থাকে না। সে অবচেতন মনে কিরাত পাঠ করে, রুকু সিজদাসহ 
সালাতের বিভিন্ন আহকাম পালন করতে থাকে । হঠাৎ তার মন আবারো 
সচল হলে সে বিস্মিত হয়ে ভাবে__সে কি তিন রাকাত পড়েছে না চার 
রাকাত | এভাবেই শয়তান সালাতকে নষ্ট করে। 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বলেছিলেন___যে সালাতের 
খুব অল্প অংশ, সম্ভবত এক-দশমাংশ অথবা এক-অষ্টমাংশ আল্লাহ গ্রহণ 
করেন, বাকি অংশ শয়তানের প্ররোচনায় নষ্ট হয়ে যায়। 


হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ দেখেন এক ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় তার দাড়ি 
নিয়ে খেলছে। এতে তিনি মন্তব্য করেন, “যদি তার মনে খুশু (একাগ্রতা) 
হত।” 


সূরা মাউনে প্রাণহীন সালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে- 
SAL LENS ০০ ob HS OLED B55 


“সুতরাং বড় দুর্ভোগ আছে সেই নামাধীদের, যারা তাদের নামাযে গাফলতি 
করে” ।** 


একজন ইবাদতকারী সালাত সম্পর্কে গাফেল হয় যখন সে সালাত পড়তে 
বিলম্ব করে একদম শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করে এবং যখন সে 
সালাতে মনোযোগ এবং একাগ্রতা ধরে রাখতে পারে AT | 


১৫ সূরা মাউন : ৪-৫। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করার পর এক ব্যক্তি 
মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করল । অত:পর এসে নবি কারিম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, ফিরে যাও। 
আবার সালাত পড় | কেননা তুমি তো সালাত আদায় করোনি । সে পুনরায় 
সালাত পড়ার পর এসে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
সালাম দিল। তিনি বললেন, ফিরে যাও, আবার সালাত আদায় কর কেননা 
তুমি তো সালাত পড়নি। (তিনবার এরূপ হল)। সে বলল, যে সত্তা 
আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার শপথ, আমি এরচে' উত্তম 
তরিকায় সালাত আদায় করতে জানি না। প্রিয় রাসুল, আমাকে শিখিয়ে 
দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে, 
অত:পর কুরআনের যতটুকু তিলাওয়াত করা তোমার জন্য সম্ভব ততটুকু 
তিলাওয়াত কর। তারপর ধীরস্থিরভাবে রুকু কর। অত:পর সোজা স্থির 
হয়ে দাঁড়াও | অত:পর ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর, এরপর ধীরস্থির হয়ে বস, 


তারপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর, তোমার পুরো সালাত এভাবেই আদায় 
কর ।”* 


** সহিহ বুখারি : ৭৫৭; সহিহ মুসলিম : ৩৯৭; মুসনাদু আহমাদ : ৯৬৩৫ | 
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আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সময় নিয়ে সালাত 
পড়তেন। সালাতে প্রতিটি পরিবর্তন খুব ধীরস্থির এবং যথাযথভাবে 
করতেন, সালাতে কোনো তাড়াহুড়ো করতেন AT | 
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“উত্তম সালাত হলো, সালাতে কেরাত লম্বা করে পড়া ।”১৭ 


সালাত : একটি অস্ত্রের মত 


Fpl BINA LBL সক LT gd ভা 


“হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈযশীলদের সাথে রয়েছেন ।”১৮ 


প্রকৃতপক্ষে, মানুষ সত্তাগতভাবে দুর্বল। দুর্ভোগ ও কষ্টের সময় তার 
সাহায্যের প্রয়োজন হয় | দুঃখ ও যন্ত্রণার সময় সর্বাপেক্ষা উত্তম সাহায্য হয় 
ধৈর্য, যা আমরা সালাতের মাধ্যমে পেতে পারি | আমাদের উচিত শান্ত স্থির 
থেকে বিচক্ষণতার সাথে প্রত্যেক বিপদ, দুঃখ, যন্ত্রণা, লোকসানের 
মোকাবিলা করা। কেননা তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া অথবা মূর্খতাপূর্ণ 
কোনো অবিবেচক মন্তব্য আরো বিপদ ডেকে আনতে পারে। কোনো 
বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সালাতের মাধ্যমে উত্তরণের পথ খুঁজতেন। সালাতে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট 
সাহায্য কামনা করে, কেনইবা করবে না, আল্লাহর চাইতে অধিক 
সাহায্যকারী আর কে আছে? 


সালাত হল একটি অস্ত্রের মত। এটা এমন অস্ত্র যা বিভিন্ন বিপদ, যন্ত্রণা, 
কষ্টে আমাদের রক্ষা করে। এই অস্ত্রের মাধ্যমে আমরা ব্যাথা-বেদনার 
উপশম করি, অজস্র বিপদে শান্তি ও স্বস্তিতে থাকি। 


১৭ সহিহ মুসলিম : ৭৫৬; মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বল : ১৪৩৬৮ | 
১* সূরা বাকারা : ১৫৩। 
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একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 
বলেন- 
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“হে বিলাল! সালাত কায়েম করো | আমরা এর মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করতে 
পারবো” °° 


সালাত : একটি রিমাইন্ডার 


একবার একজন অমুসলিম প্রশ্ন করেছিল, “আমি বুঝতে পেরেছি ইসলামের 
প্রথমযুগে মুসলিমদের কেন প্রতিদিন ৫ বার সালাত পড়তে হত। সে 
দিনগুলোতে তাদের তেমন কাজ থাকত না, তাই নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) তাদের সালাতের মাধ্যমে ব্যস্ত রাখতেন। কিন্তু আমাদের 
বর্তমান কর্মব্যস্ত আধুনিক জীবনে মানুষ খুব কম অবসর সময় পায়। তাই 
এই ব্যস্ততার মাঝে কী করে ৫ বার সালাত পড়ার বিধানকে কেউ গ্রহণ 
করবে? 


আমাদের সালাতের প্রথমিক উদ্দেশ্য জানা থাকলে সহজেই উপরের প্রশ্নের 

উত্তর দেয়া যাবে | আল্লাহ পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন- 
২১3) LAN 29 

“অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম 


9 ২০ 


কর । 


স্বভাবগতভাবেই মানুষ বিস্মরণশীল, ভুলো মনের অধিকারী । সালাত 
মানুষকে বার বার তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার প্রতি আনুগত্যের কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়। যদি নামায ১৪শ বছর আগে ওই সকল মানুষের জন্য 
প্রয়োজনীয় ছিল, যারা আজকের মত কর্মব্যস্ত জীবনযাপন করত না, তাহলে 


১৯ সুনানু আবু দাউদ : ৪৯৮৫ | [সনদ সহিহ] 
* সূরা তোয়াহা : ১৪। 
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বেশি জরুরি। কেননা, আজকের মানুষ শিক্ষা ও কর্মে খুব ব্যস্ত সময় 
কাটায়, এবং যখন একটু অবসর সময় পায় তখন শয়তান বিভিন্ন মন্দ কর্ম, 
বেহায়াপনা ও অন্যায়-অবিচারমূলক চিন্তা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেয় এবং 
আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে রাখে | 


মানুষ আজ তার কর্মজীবনে এতটাই নিমজ্জিত ও ব্যতিব্যস্ত যে তারা আল্লাহ 
ও পরকালের কথা একদম ভুলেই গেছে। এই যুগে মানুষের অস্তিত্বের 
বাস্তবতা বুঝা, চিন্তা করা ও স্মরণ করা আরো বেশি প্রয়োজন | আমাদের 
হাইটেক আধুনিক জীবনেও সালাত ততটাই গুরুতৃপূর্ণ এবং উপকারি যতটা 
ইসলামের সূচনালগ্নে ছিল। 


সালাত : শয়তানের বিরুদ্ধে একটি ঢালস্বরূপ 
“নিশ্চয় সালাত আল ফাহশা (অর্থাৎ প্রত্যেক কবিরা গুনাহ, যিনা, অশ্লীলতা 


ইত্যাদি) এবং আল মুনকার (অর্থাৎ কুফর, শিরক এবং প্রত্যেক শয়তানী 
কর্ম ইত্যাদি) থেকে বিরত রাখে” ।২ 


একদা মদ্যপান, জুয়া ও চুরি-ডাকাতিতে অভ্যস্ত একজন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট কিছু 
উপদেশ চাইলেন, যাতে নিজ চরিত্রে পরিবর্তন আনতে পারেন। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুব সাধারণ এক উপদেশ দেন; 
“কখনো মিথ্যা বলবে Al” | তারপর তাকে পরের দিন এসে অবস্থা জানাতে 
বলা হল। লোকটি চলে গেলেন। তিনি খুব আনন্দ অনুভব করছিলেন | তার 
নিকট এই সাধারণ নির্দেশ পালন করা খুব সহজ মনে হচ্ছিল । বাসায় এসে 
ব্যক্তিটি গ্রাসে মদ ঢাললেন এবং গ্রাসটি ঠোঁটে লাগালেন, হঠাৎ তার স্মরণ 


* সূরা আনকাবুত : ৪৫। 
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হল আগামীকালকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরো রিপোর্ট 
দিতে হবে। তাকে আজকের দিনের সব কাজের কথা জিজ্ঞেস করা হবে। 
যদি তিনি সকল সাহাবাদের সামনে মদ পানের কথা স্বীকার করেন তাহলে 
তা তার জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর হবে। 


আর তিনি যদি মদ পান করার কথা অস্বীকার করেন, তাহলে তা হবে মিথ্যা 
কথা | তাই তিনি মদের গ্রাস রেখে CHAT | একই ঘটনা ঘটে অন্যান্য বিষয়ের 
ক্ষেত্রেও । যখন তিনি জুয়ার আসরে বসেন এবং ডাকাতি করতে যান একই 
চিন্তা তার মাথায় আসে, এবং তিনি তা থেকে বিরত থাকেন । এটা ছিল ওই 
ব্যক্তির নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রথম পদক্ষেপ। এভাবে তিনি দ্রুত 
নিজের চরিত্রে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। 


সালাতেরও রয়েছে একই রকম প্রভাব। যদি একজন ব্যক্তির স্মরণে থাকে 
যে তাকে দিনে ৫ বার “মুসল্লায়' দাঁড়াতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে, 
তাহলে তা তাকে শয়তান প্ররোচনা দেয় এমন সকল পাপকর্ম থেকে 
হিফাজত করবে। 


অবশ্যই সালাতের মান ভালো হতে হবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
অবহেলায় নামায পড়লে তা থেকে কোনো উপকার পাওয়া যায় না। একটি 
দালানের কথা ভাবুন _যার স্থাপনা খুব শক্ত, তৈরি হয়েছে উন্নত কাঁচামাল 
দিয়ে, রয়েছে চারটি শক্ত দেয়াল ও মজবুত ছাঁদ। এমন দালান যেকোনো 
বৈরী আবহাওয়ায়, ঝড়-তুফানে টিকে থাকতে সক্ষম। সর্বোপরি ইমারত 
বানানোর উদ্দেশ্যেই তো হল নিরাপদ আশ্রয় এবং প্রতিকূল পরিবেশ থেকে 
রক্ষা পাওয়া । অন্যদিকে যদি ইমারতের ভিত্তি দুর্বল হয়, তাহলে তা এমন 
পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারবে না। 


এখন সালাতের কথা ভাবুন | যদি সালাত নিয়মিত, যথাযথ সময়ে, কিরাত 
বুঝে বুঝে, সম্পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে পড়া হয় তাহলে তা 
মানুষের ঈমানকে মজবুত ও দৃঢ় করবে, বিপদের সময়ে তা শক্তি যোগাবে, 
চক্ষু শীতল করবে, অন্তর শান্তি ও স্বস্তিতে ভরে উঠবে। 


অন্যদিকে অনিয়মিত, অবহেলায় পড়া সালাত বিপদের সময়ে মানুষের 
তেমন কাজে আসবে না। এমন সালাত তার মনে প্রশান্তি বয়ে আনতে - 
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পারবে না। মনে রাখতে হবে, স্বাস্থ্যবান দেহ দুর্বল দেহের তুলনায় খুব 
সহজে ভাইরাস প্রতিরোধ করতে পারে | 


সালাত : ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ 


পবিত্র কুরআনুল কারিমে শুআইব আলাহিস সালাম ও তাঁর কাওমের 
কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে- 
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“আর মাদয়ানে তাদের ভাই শুআইবকে নবি করে পাঠাই । সে (তাদেরকে) 
বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া আমাদের 
কোন মাবুদ নেই। ওজনে কম দিও AT) আজ আমি তোমাদেরকে ভাল 
অবস্থায়ই দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের 
আশঙ্কা করছি, যা তোমাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলবে | হে 
আমার সম্প্রদায়! তোমরা ওজনে ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করবে। মানুষকে 
তাদের দ্রব্যাদি কম দেবে না এবং পৃথিবিতে ফাসাদ বিস্তার করে বেড়াবে 
না। আল্লাহ প্রদত্ত OHS তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও, 
আর আমি তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণকারী নই ।”২২ 


শুআইব আলাহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে তাওহিদের দাওয়াত 
দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর বিধান মত ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য আহ্বান 
করেছিলেন | আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁর সম্প্রদায় খুব তিক্ত মন্তব্য করে- 


২২ সূরা হুদ : ৮৪-৮৬। 
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“তারা বলল, হে শুআইব! তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ করেছে 
যে, আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের উপাসনা করত, আমরা তাদেরকে 
পরিত্যাগ করব এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদে যা ইচ্ছা হয় তা করব না? তুমি 
তো বড় বুদ্ধিমান ও সদাচারী লোক ।”** 


শুআইব আলাহিস সালামের সম্প্রদায় ভালো করে বুঝতে পেরেছিল যে, 
তিনি শুধু তাদের নিয়মিত নামাযের দিকে আহ্বান করছেন না, পাশাপাশি 
তিনি একটি নতুন অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। শিক্ষণীয় হল, 
খ্রিষ্টানদের একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে__“যা আল্লাহর মালিকানাধীন তা 
আল্লাহর; এবং যা সিজারের মালিকানাধীন তা সিজারের” । অর্থাৎ আল্লাহর 
প্রাপ্য আল্লাহকে দাও এবং সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও | মূলত তারা এর 
মাধ্যমে দ্বীন ও রাজনীতিকে পৃথক করেছে। ইসলাম এই ধারণা চরমভাবে 
উৎখাত করে। বরং ইসলাম বলে সবকিছু আল্লাহর। সবকিছুই তাঁর 
মালিকানাধীন, তাঁর অধিকারভুক্ত। প্রতিদিন ৫বার সালাতে আল্লাহর 
ইবাদতকারী মুসলিম থেকে কী করে আশা করা যায় যে, সে জীবনের 
দৈনন্দিনের অন্যান্য কর্মে সে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে গারুল্লাহর বিধান 
গ্রহণ করবে। ইসলাম এমন দ্বিমুখী আচরণ অনুমোদন করে না। মহান 
আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা। একমাত্র তিনিই বিধান প্রণয়নের এবং অনুগত্য 
পাওয়ার অধিকার রাখেন । মানুষ হল আল্লাহর গোলাম । মানুষকে শুধুমাত্র 
আল্লাহর-ই অনুসরণ করতে AA | 


পারেন যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে 
অক্ষম, কিন্তু যেসকল মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করেন 
তাদের কাছে দ্বীনকে শুধু ব্যক্তি জীবনে আবদ্ধ করে রাখার অনুমতি ইসলাম 
কখনো দেয় না। 


২০সুরা হুদ : ৮৭। 
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আল্লাহর দ্বীন শুধু সালাত, রোযা, যাকাত এবং হজ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 
এটা প্রত্যেক মুসলিমকে খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে। প্রত্যেক 
মুসলিমদের দায়িতৃ হল ইসলামের প্রতিটি শিক্ষা ও বিধান রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বাস্তবায়ন করা | 
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“নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম” °° 
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“যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কম্মিণকালেও তা 
গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত” ।২৫ 


বর্তমান যামানায় পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সাম্যবাদ, গণতন্ত্রের মত বহু বাতিল 
মতবাদ পৃথিবিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে, কর্তৃত্ব কায়েম করে রেখেছে। 
অন্যদিকে ইসলাম শরঈ নিজামে পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং যাকাত ভিত্তিক 
ও সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার দিকে আহ্বান করে । যদি এই তিন ব্যবস্থার একটিও 
না, কার্যকর হতে পারবে না। 


কুর'আন স্পষ্টভাবে মুসলিম শাসকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্বের কথা বর্ণনা 

করছে- 
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“(মুসলিম শাসকরা) এমন লোক যে, আমি যদি দুনিয়ায় তাদেরকে ক্ষমতা 
দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, মানুষকে 
সৎকাজের (অর্থাৎ আল্লাহর একতৃবাদ ও ইসলামে যা যা অনুমোদিত 


২ সূরা ইমরান : ১৯। 
২ সূরা ইমরান : ৮৫। 
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সেগুলোর) আদেশ করবে ও অন্যায় (অর্থাৎ কুফর, শিরকসহ ইসলাম যা যা 
বর্জনীয় করেছ এমন) কাজে বাঁধা দেবে (অর্থাৎ সর্বোপরি তারা কুরআনকে 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করবে)। সব কাজের পরিণতি আল্লাহরই 
হাতে ।”২৬ 


“মানুষ তার শাসকের ধর্মের অনুসরণ করে” এটা হল জনপ্রিয় এক আরবি 
প্রবাদ বাক্য। অবশ্যই সাধারণ জনগণ শাসকদের অনুসরণ করতে 
স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, এবং যদি শাসক কর্তৃপক্ষ তাদের মাঝে যথাযথভাবে 
নামায ও রোযার উদাহরণ তৈরি করতে পারে, তবে জনগণ উৎসাহের সাথে 
এই আমলগুলো করবে | যারা ক্ষমতায় থাকে তারা আমলের সাথে সম্পৃক্ত 
বিভিন্ন জিনিসের সরবরাহকারীও বটে। পাবলিক গ্লেসে নামাযের ব্যবস্থা 
করা, মসজিদ নির্মাণ করা ইত্যাদি হল তাদের এখতিয়ারভূক্ত। আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে 
কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তারা নামায কায়েম করে এবং 
কোনো কুফরিকর্মে লিপ্ত না হয়। এই আদেশের ফলে মুসলিম রাষ্ট্র বহু 
গৃহযুদ্ধ এবং স্বেরশাসকের হাত থেকে রক্ষা পায়। 


সালাত : পাপ মোচনকারী এবং ছোট ছোট গুনাহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ 


সালাত শুধু ব্যক্তিকে সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করে না, পাশাপাশি সগিরা 
গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


EEN Ge 5৩1 ও 
“নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে (সগিরা গুনাহকে) মিটিয়ে দেয়” ।২ 


যেহেতু প্রত্যেক ভালো কাজের মধ্যে নামায হল সর্বাপেক্ষা GST তাই 
নামায মানুষের ছোট-খাট গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করে। 


২ সূরা হাজ্জ : Bd | 
২৭ সূরা হুদ : ১১৪ | 
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আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদিস শুনে আমার নিকট 
বর্ণনা করেন- 


“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন 
কোনো বান্দা কোনরূপ গুনাহ করার পর উত্তমরূপে অজু করে দাঁড়িয়ে 
দু'রাক'আত সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।”২” 


এর অর্থ এ নয় যে, ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামাফিক গুনাহ করতে থাকবে এবং 
সালাত পড়ে গুনাহের ক্ষমা লাভ করবে । এখানে মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, তোমরা গুনাহের পর 
নিরাশ হইও না, প্রায়শ্চিত্তের দরজার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে। একজন 
ব্যক্তি সুন্দরভাবে, একাশ্রচিত্তে, যথাযথ নিয়মে সালাত আদায়ের মাধ্যমে 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করবে। 
ক্ষমা প্রার্থনার পর তাওবাকারী ব্যক্তির ঈমান দৃঢ় হবে, সে তাঁর ঈমানে 
নতুন উদ্যম ও প্রাণশক্তি ফিরে পাবে, এবং শয়তানের কুকর্মের প্ররোচনার 
বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি পাবে | 


সূরা ফুরকানে আল্লাহ তা'আলা কবিরা গুনাহগার ব্যক্তির তাওবা সম্পর্কে 
বর্ণনা করেছেন- 
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© সহিহ মুসলিম : ৫৬৪; সুনানু আবু দাউদ : ১৫২১; সুনানু ইবনু মাজাহ : ৭৭৭ [সনদ সহিহ]। 
সালাত : মুমিনের প্রাণ 1 ৩ 
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“এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার 
হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতিত তাকে হত্যা করে না এবং 
ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে তাকে তার গুনাহের (শাস্তির) 
সম্মুখীন হতে হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করে দ্বিগুণ করা 
হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। তবে কেউ 
তাওবা করলে, ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে, আল্লাহ এরূপ লোকদের 
পাপরাশিকে পুণ্য ছারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে মূলত আল্লাহর 
দিকে যথাযথভাবে ফিরে আসে ।”২৯ 


সালাত : বিচার দিনে মানুষ প্রথম যে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে 


আল্লাহ তা*আলা শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এবং এই 


oad 31 93310 GL ৬৩ 


“আমি fet ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি 
করেছি” ।+ 


মানুষকে এই দুনিয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারী হয়ে বসবাস করতে 
হবে, এবং আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হল সালাত । 
জবাবদিহি দিতে হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, দুনিয়ায় তাকে দেয়া 
অজস্র নিয়ামতের কথা, সে কিভাবে এই নিয়ামত ব্যবহার করেছে, কোন 
পথে আয় করেছে কোন পথে ব্যয় করেছে। 


২ সূরা ফুরকান: ৬৮-৭১। 
* সূরা যারিআত : ৫৬। 
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“এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে” 1” 


তবে হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। মানুষ 
আখিরাতে ৷ প্রথমবার হল-_যখন সে আল্লাহর সম্মুখে প্রতিদিন “ফরজ 
সালাত’ পড়তে জায়নামাজে দীড়ায়। দ্বিতীয়বার হল__যখন সে হাশরের 
ময়দানে বিচার দিনের মালিকের সামনে দাঁড়াবে । যদি তার প্রথমবার 
দাঁড়ানো (অর্থাৎ সালাতে দাঁড়ানো) সঠিক হয় তাহলে আল্লাহর সম্মুখে 
দ্বিতীয়বার দাঁড়ানো তার পক্ষে সহজ হবে | যদি আল্লাহর সম্মুখে প্রথমবার 
(সালাতে) দাঁড়ানো ভুল হয় তাহলে দ্বিতীয়বার আল্লাহর সামনে হাশরের 
ময়দানে দাঁড়ানো তার জন্য অত্যাধিক কঠিন হবে | 


জেনে-বুঝে এক ওয়াক্ত সালাত ছেড়ে দেয়াও ভয়াবহ গুনাহ । এই গুনাহের 
কোনো কাফফারা নেই। একজন মুসলিম যতই বিপদে থাকুক এমনকি 
যুদ্ধের ময়দানেও এক ওয়াক্ত সালাত সে ছেড়ে দিতে পারবে না। তাহলে 
স্বাভাবিক জীবনে নামায ছেড়ে দেওয়ার আর কী বা কারণ থাকতে পারে। 
যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে, ইমাম মুসলিমদের দুই অংশে ভাগ করবেন, এক 
অংশ ইমামের সাথে সালাতে শরিক হবে আরেক অংশ শক্রর মুখোমুখি 
অবস্থান করবে | ইমাম প্রথম অংশকে নিয়ে প্রথম রাকাত শেষ করলে প্রথম 
অংশ উঠে শক্রর মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়াবে আর দ্বিতীয় অংশ ইমামের 
সাথে দ্বিতীয় রাকাতে শরিক হবে। এভাবে প্রত্যেকে সালাত আদায় করবে। 
এই সালাতকে বলা হয় “সালাতুল খাওফ’ | অর্থাৎ ভয়-ভীতির সালাত | 


আরেক প্রকারের সালাত রয়েছে “সংক্ষিপ্ত সালাত’ | যুদ্ধ এবং সফরকালিন 
সময়ে এই সালাত পড়া হয়। এখানে ৪ রাকাতের ফরজ সালাত সংক্ষিপ্ত 
করে ২ রাকাতে আদায় করা হয়, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সালাত ছাড়া 
যাবে না। শুধুমাত্র হায়েষের সময়ে নারিরা সালাত ছাড়তে পারে। তাছাড়া 
নারীদেরকেও পুরুষের মত ফরজ সালাত আদায় করতে হয়। ফরয 
সালাতের বিধান এতটাই কঠোর যে অসুস্থতার সময় ব্যক্তির অসুস্থতা যতই 


* সূরা তাকাছুর : ৮। 
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সালাত : মু'মিনের Att | ৩৬ 


হোক না কেন, যতক্ষণ ব্যক্তি সচেতন অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে 
সালাত পড়তে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম হয় তাহলে তাকে 
বসে সালাত পড়তে হবে; যদি সে অসুস্থতার জন্য বসতেও অক্ষম হয় 
তাহলে তাকে শুয়ে চোখ, হাত ও পা ব্যবহার করে ইশারায় সালাত পড়তে 
হবে। সালাতের কোনো মাফ নেই। 


মসজিদের পবিত্রতা 


মসজিদ হল মানুষের নিরাপত্তার প্রতীক। জিহাদের বিধানে আল্লাহ বহু 
উপকার রেখেছেন, তার মধ্যে অন্যতম একটি উপকার হলো-_এর ফলে 
মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা হয় এবং ইবাদতকারীর জন্য তা সর্বক্ষণ 


উন্মুক্ত রাখা হয়। 
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“যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; 
কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য 
করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে 
বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে-_তারা বলে আমাদের 
পালনকর্তা আল্লাহ । আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা 
প্রতিহত না করতেন, তবে নির্বনগির্জা, ইবাদতখানা, উপাসনালয় এবং 
মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা 
হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য 
করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর ।”৩২ 


০২ সূরা হাজ্জ: ৩৯-৪০। 
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আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত রাখতে, অন্যায় অবিচার উৎখাত করতে এবং 
মুসলিমদের জান ও মালের হিফাজত করতে মুজাহিদগণ আল্লাহর রাস্তায় 
যুদ্ধ করেন। মুসলিমরা যদি তা না করে, তাহলে শয়তানি বাতিল শক্তি 
দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করবে, দুর্বল ও অসহায় মানুষের উপর যুলুম 
করবে, ইবাদাতঘর ও মসজিদ ধ্বংস করে দিবে । আধুনিক যুগে এর এক 
উজ্জল দৃষ্টান্ত হল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই শয়তানি শক্তি ধর্মকে নিষিদ্ধ 
করে ইবাদতের ঘরগুলোকে শৃণ্য করে। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনুল কারিমে আল্লাহর ঘর 
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“আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবির নূর । তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত যেন এক তাক | 
যাতে আছে এক প্রদীপ ৷ প্রদীপটি একটি কাচের আবরণের ভেতর । যেন 
তা (অর্থাৎ কাচ) নক্ষত্র, মুক্তার মত উজ্জ্বল প্রদীপটি agri বরকতপূর্ণ 
যয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা, যা (কেবল) পূর্বেরও নয়, (কেবল) পশ্চিমের 
নয়। মনে হয় যেন আগুনের ছোঁয়া না লাগলেও তা এমনিই আলো দেবে। 
নূরের উপর নূর । আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজ নূরে উপনীত করেন। 
আল্লাহ মানুষের কল্যাণার্থে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে 
সম্যক জ্ঞাত । আল্লাহ ঘরগুলিকে উচ্চমর্যাদা দিতে এবং তাতে তাঁর নাম 
উচ্চারণ করতে আদেশ করেছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ 
করে এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনায় আল্লাহর স্মরণ, 
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সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফেল করতে পারে AT | তারা ভয় 
করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট-পালট হয়ে যাবে ।”** 


কাফিরগণ সম্পূর্ণ অন্ধকারের মাঝে ডুবে থাকে | কিন্তু যখন তারা আল্লাহর 
উপর ঈমান আনে, যখন তাদের মনে ঈমানের নূর প্রজ্মলিত হয়, তখন 
পুরো মহাবিশ্ব তার নিকট আলোকময় হয়ে উঠে। এই পবিত্র নূর সম্পর্কে 
সূরা নূরের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতের উপমায় তাক বলে 
বুঝনো হয়েছে ঈমানদারের অন্তরকে । এই বরকতপূর্ণ তাক আল্লাহর ঘর 
ব্যতিত অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহর ঘর অর্থাৎ যেখানে 
আল্লাহর স্মরণ করা হয়। আল্লাহর ঘর (মসজিদ) সাধারণ মানুষ আবাদ 
করতে পারে না, এর আবাদ করে বিশেষ ব্যক্তিগণ, যাদের রয়েছে বিশেষ 
কিছু বৈশিষ্ট্য । মহান আল্লাহ ওই বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করেছেন- 


১. তারা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে । 

২. তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় সালাত কায়েম এবং 
যাকাত আদায় থেকে বিরত রাখে না। 

৩. তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট-পালট 
হয়ে AICS | 


$5 25401 95 he 619 ১ 25 aly 90১ ৩ ৬০৫০৭ ও ৩ 
Fp Wl prs 
“হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কতক বংশধরদেরকে ফসলহীন 


উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের 
রব! (এটা আমি এজন্য করেছি) যাতে তারা সালাত কায়েম করে |” 


০ সূরা নূর: ৩৫-৩৭। 
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ইবরাহিম আলাহিস সালাম নিজের জন্য এবং তার বংশধরদের জন্য 
প্রার্থনায় আল্লাহর নিকট ধন-সম্পদ, দুনিয়াৰি প্রাচুর্য চাননি, বরং তিনি 
চেয়েছেন- 


0) jac ৩? AS 9:86 3) 329১ (১৪৪ sal 22০ ae 31447 ০১) 

LL 8 si) 6 ৪ SAYS 
“হে আমার রব! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার 
বংশধরদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম 
করবে)। হে আমার রব! আর আমার দু'আ কবুল করে নিন। হে আমার 


রব! যে দিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সে দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও 
সকল মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন” 


পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ ইসমাঈল আলাহিস সালামের প্রশংসা করেন 
এভাবে- 
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“এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে 
সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন নবি ও রাসূল। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে 


সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার 
কাছে পছন্দনীয় ছিলেন।”** 


নবি যাকারিয়া আলাহিস সালাম নিঃসন্তান ছিলেন, বৃদ্ধ বয়সেও তিনি 
অবিরত তাঁর প্রতিপালকের নিকট দু'আ করছিলেন- 


পা 
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“সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে 
আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান 
কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী 1" 


সালাতরত অবস্থায় যাকারিয়া আলাহিস সালাম সুসংবাদ পান- 


re এ Gl ৬ ৩০৯৯ S LS BE 35 9 89 
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সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহ্‌র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা 
হবেন এবং নারিদের সংস্পর্শে যাবেন না, ভিনি অত্যন্ত সতকর্মশীল নবি 
হবেন।” 


ঈসা আলাহিস সালাম শৈশবে আল্লাহর আদেশপ্রাপ্ত হন। কুর"আনে 
এসেছে, দোলনার শিশু মাসিহ আলাহিস সালাম বলেন- 


ES ES URI SAL IG LSU NE 9৬৩ এ 527 


রানার ররর রাজা গাগা 
নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় 
করতে ।”** 


অতএব, প্রতিদিন সালাত পড়ার বিধান প্রথমবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা প্রচলিত হয়নি। সালাত হল আল্লাহর সাথে 
ব্যক্তি যোগাযোগের মাধ্যম, আদম আলাহিস সালামের সময় থেকে আল্লাহর 
সাথে বান্দার যোগাযোগের এই মাধ্যম প্রচলিত রয়েছে। 


°° সূরা ইমরান : ৩৮। 
প সূরা ইমরান : wd | 
© সূরা মারইয়াম: ৩১। 


Scanned by CamScanner 


সালাত : একটি অবিচ্ছিন্ন আমল 

কুর'আনে ৩৫ বার সালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সালাতকে 
বিচ্ছিন্ন আমল হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। কুর'আনে সবসময় সালাতের 
পাশাপাশি অন্যান্য আমলের উল্লেখ রয়েছে । যেমন যাকাত আদায় ও গরীব 
পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব আমলগুলো বিচ্ছিন্নভাবে পালনের 
কোনো সুযোগ নেই। কোনো ব্যক্তি যদি বেশি বেশি দান-সাদকাহ করে 
কিন্ত ৫ ওয়াক্ত ফরজ সালাত কায়েম না করে, তাহলে তা শুধু আল্লাহর 
অসন্তুষ্টি বয়ে আনতে পারবে | 


তিনি বললেন- 

56019 Dall ow ৩১১ ১০- 9155৬ 
“আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে আমি 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব ।”?০ 


ধৈর্যধারণ হল মুমিনদের একটি সৎ গুণ, মহান আল্লাহ নামাযের সাথে 
সম্পৃক্ত করে এই গুণের বর্ণনা করেন- 


pd 2 Gil GLAS ABIL Ll LET ও TG 


“হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈযশীলদের সাথে রয়েছেন ।”১ 


মানুষ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিভিন্ন মুসিবত ও পেরেশানির মধ্যে অবস্থান 
করে। এই সকল বিপদ মোকাবেলার জন্য আল্লাহ আমাদের দুটি অস্ত্র 
দিয়েছেন। একটি হল সালাত, অন্যটি ধৈর্য ধৈর্য বাহ্যিক মুশকিলের সাথে 


°° সুনানু আবু দাউদ : ১৫৫৬। [সনদ সহিহ] 
© সূরা বাকারা : ১৫৩। 
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লড়াই করতে সাহায্য করে এবং নামায মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও মনের 
সাথে আল্লাহর সম্পর্ক দৃঢ় করতে সাহায্য করে। 


মুমিনদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হল ঈদ এবং হজ্জের সময়ে কুরবাণী 
করা। আল্লাহ তায়ালা সালাতের পাশাপাশি কুরবানীর কথা উল্লেখ 
করেছেন- 


55 3 DEL 6). ১৫1 5 is Pe 
“অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং 
কুরবানী করুন। যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ ।”৪২ 
“(হে নবি) আপনি বলুন__আমার সালাত, আমার কুরবাণী এবং আমার 
জীবন ও মরন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে ।”৪৩ 


সালাত হল জীবন ও প্রাণের স্বরূপ আর কুরবাণী হল মৃত্যুর প্রতীক। 
আমাদের কর্মগুলো জীবনের সাথে সম্পৃক্ত থাকুক বা মৃত্যুর সাথে, আমাদের 
একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট Fat | সকল কর্ম আল্লাহর জন্যেই হতে 
হবে। আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য কুরবাণী করা যাবে না, তেমনি 
দুনিয়াবি লাভের জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। 


কেন মানুষ সালাত পরিত্যাগ করে? 

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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£২ সূরা কাওছার: 2-9 | 
°° সূরা আন'আম : ১৬২। 
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“তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল এমন লোক, যারা সালাত নষ্ট করল এবং 
সাক্ষাৎ পাবে। অবশ্য যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম 
করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা 
হবে না।”** 


আয়াতদ্বয়ে পূর্বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বহু নবি-রাসূলগণ এবং 
তাদের অনুসারীদের উদাহরণ পেশ করেন, তারা ছিলেন সকলে আল্লাহর 
নেককার ও পরহেজগার বান্দা। অত:পর আল্লাহ তাদের স্থলাভিষিক্ত ও 
অপদার্থ লোকদের সম্পর্কে বলেন, তারা দুনিয়াবী স্বার্থের পিছনে ছুটত, 
কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হত এবং তারা সালাত নষ্ট করত। একজন ব্যক্তি হয়তো 
করবে। একসাথে কেউ দুটি পথ গ্রহণ করতে পারবে না। পবিত্র কুর'আনে 
স্পষ্ট করে বলা হয়েছে- 
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“আপনি কি তাকে দেখেন না, তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? 
তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন?”?৫ 


আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন লোকদেরকে দীনার ও 
দিরহামের বিক্রেতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সময় থেকে আজকের পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। একজন 
পশ্চিমা লেখক আমেরিকানদের সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, “তারা সপ্তাহে 
৬ দিন ডলারের ইবাদত করে অতঃপর সপ্তম দিনে তারা আল্লাহর দিকে 
ফিরে আসে!” 


অন্তর যখন অর্থ সম্পদের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে তখন আল্লাহর 
জন্য সেখানে কোনো স্থান খালি থাকে না, এবং তখন সালাত হল প্রথম 
জিনিস যা এই অন্তর পরিত্যাগ করে। 
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সালাত : পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পবিত্রতা অর্জন ও জান্নাতে দাখিলের 

চিরন্তন ব্যবস্থাপত্র 

সালাত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস: 

ওয়াসাল্লাম বলেন- 

Le of 3 91:0৩ Ls ale abl fo atl ০৯ ol ৪০০০৯ 3 ০ 

1৮৬৯ 4১১ oe ও ০৯ ০৮ শী py Se ০০০৪০ GL 

১০৯ bl SAL) Jee IS 0৬ est 4০১১ ৮ ae 329 
LL 0 

“তোমাদের কি মনে হয়, যদি কারো দরজার কাছে নদি থাকে যাতে সে 

প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা 

থাকবে?” তারা বলল, “তার গায়ে কোনো ময়লা থাকবে না।”"রাসূল 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন___“পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও একই 
রকম | এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পাপসমূহ মুছে দেন।”৪৬ 


২. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেন- 

ball :০5 OF ay ate 41 be ail Jury) 5১৯ ul (১ 
SOR TORE 

“পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ এবং এক রমাদান 


থেকে আরেক রমাদানের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহকে মুছে দেয়, যদি সে 
কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে ।”** 


°° সহিহ বুখারী : ৫২৮; সহিহ মুসলিম : ৬৬৭; সুনানু তিরমিযি : ২৮৬৮; সুনানু নাসাঈ : ৪৬২; 
মুসনাদু আহমাদ : ৮৯২৪ | 
£* সহিহ মুসলিম : ২৩৩; মুসনাদু আহমাদ : ৯১৯৭ | 
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৩. আরো বর্ণিত আছে- 

dl be dl 0৯১০০ ৬৯ SS JG pha OS ০১ deny ১০০ 

ail Ll oli 0 ‘J 0১ ela 43১০৪ 4৩ ১১4৬ 

০০ ৬৪ ০৪০) JG ০১১৯: 1৩১৮৮ gh JU এক ও 
১ 


“আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে রাত 
যাপন করতাম; তার অজুর পানি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস হাজির 
করে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, “তুমি আমার কাছে কিছু 
চাও।” আমি বললাম, “আমি জান্নাতে আপনার সংস্পর্শে থাকতে চাই।' 
তিনি বললেন, “এছাড়া আর কিছু?” আমি বললাম- “ওটাই (আমার 
বাসনা) ৷’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তাহলে অধিক 
থেকে অধিক (নফল সালাত আদায়ের মাধ্যমে) সিজদাহ করে এ ব্যাপারে 
আমার সহায়তা কর।”?৮ 


প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন- 

৪. আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন- 

39909 EA 9) ০৮৯ ploy abe al be ell 095 Ul oe 

JB ০০3৬5 3991 WS ard SB art ০৮ ০০০০৯ ৩৯ ile, 

ead ll sell ob dG dl 59 উ এল ols ০১ এ dG 
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“একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতকালে বের হন, এই 
সময় গাছ থেকে পাতা ঝরছিল। তিনি একটি গাছের ডাল ধরে হালকা 
নাড়ান এতে আরো বেশি পাতা ঝরে পড়ে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 


$ সহিহ মুসলিম : ৪৮৯; সুনানু আবু দাউদ : ১৩২০ [সনদ সহিহ]। 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘হে আবু যার, আমি বললাম, “উপস্থিত, হে 
অর্জনের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম করে, তখন তার পাপরাশী গাছের পাতা 
AAT মত করে ঝরতে থাকে ।”৪৯ 


৫. উকবা ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- 
০৯১ DAL ০১: J abs ০০১ ও ৯ EL ০০ ৬১১ re 
43৮ ০১৬ Dall andy Od}: Nae Gre dl ly bil Joy ১০ 401 0৯2০ 
AL 4০১১ Cod ৩০০০ এও 
“আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমার 
রব সে ব্যক্তির উপর খুশি হন, যে পাহাড়ের উচ্চশৃঙ্গে বকরী চরায় এবং 
নামাযের জন্য আযান দেয় ও সালাত আদায় করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
তোমরা আমার এ বান্দাকে দেখো, সে আযান দিচ্ছে এবং সালাত কায়েম 


করছে ও আমাকে ভয় করছে। আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম 
এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম ।”৫০ 


সালাত : প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য 


মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক শিশুর জীবনের সূচনা হয় ডান 
কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত শুনার মাধ্যমে । প্রত্যেক পিতা- 
মাতার উচিত শৈশব থেকেই সন্তানদের নামাযের গুরুত্ব জানানো এবং 
সালাত পড়ার নিয়ম শিখানো। 


সালাতের অপরিসীম গুরুত্বের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম শৈশব-কৈশোর থেকেই সন্তানকে সালাতে অভ্যস্ত করাতে বলেছেন। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 


*» মুসনাদু আহমাদ : ২১৫৫৬ (সনদ হাসান] | 
°° সুনানু নাসাঈ : ৬৬৫; সুনানু আবু দাউদ : ১২০৩; মুসনাদু আহমাদ : ১৭৪৪২ । [সনদ সহিহ] 
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দাও এবং ১০ বছর হলে (সালাত আদায় না করলে) তাদের প্রহার করো। 
আর তাদের (ছেলে এবং মেয়ের) ঘুমের বিছানা পৃথক করে দাও ৷" 


সালাত পুরুষের মত নারির উপরও ফরজ করা হয়েছে। নারিদের সাধারণত 
গিয়ে ফরজ সালাত কায়েম করতে পারে, এবং তাতে কারোর বাঁধা দেয়া 
উচিত নয়। 


আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 

Ol AL as J dG ploy abe এ fo cell ০০ ০৮ ol oe 
০৯০৯ ০05৯9 ০৬৯৪ dl ০৯১৯, 


“তোমরা তোমাদের নারিদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে 
তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম 1৮২ 


৭:1১, ০1০১১ 4০ ail 4০ 4011৮ ০৮ SB ০১০ cp al ve ol 
ASI SS 1১1 ১৩ ১৮০০৩১1১৭০০ 


অন্যত্র এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যদি 
তোমাদের কারও স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তবে তাদের নিষেধ 
করো না।”“* 


৭১ সুনানু আবু দাউদ : ৪৯৫ । [সনদ ‘হাসান সহিহ'] করহুস সুন্নাহ : oe | 
২২ সুনানু আবু দাউদ : ৫৬৭ । [সনদ সহিহ]; মুসনাদু আহমাদ : ৫৪৭২। 
৭০ সহিহ মুসলিম : ১০১৬; ইবনু মাজাহ : ৬২৪। 
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পরিশেষে ..... 


সালাত প্রত্যেক মুসলিম নর-নারির উপর ফরজ। 
eSB SS ৫ 6 S435 এ al 1y SSG SAN 2035 BY 
3555 CES Gua & LIE 2 Gy LA Ll 


“অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও 
শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, 
তখন সালাত ঠিক করে আদায় করো নিশ্চয়ই সালাত মুসলমানদের উপর 
ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ।”৫৪ 


হযরত আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 


IS} ৬০০০১ ০১০০ ৩১ yey ESA Bl lel Do ০০ eb ০* 
-১৯)৩১ 


“কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভূলে গেলে যখনই তার (সালাতের 
কথা) স্মরণ হবে, আদায় করে নেবে |” 


দুরুদ ও শান্তির অবিরাম ধারা বর্ধিত হোক নবিকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পবিত্র বংশধর ও তাঁর 
অনুসারীদের উপর। 


°° সূরা নিসা : ১০৩। 

৭৫ তৃহাবি শরিফ : ২৬৭৪ | 

জ্ঞাতব্য বিষয়: 

যদি কেউ সালাত আদায় করতে ভুলে যায়, কিংবা সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, আর যদি 
উক্ত ব্যক্তি যখন জাগ্রত হয় বা সালাতের কথা মনে পরে সেই সময়টা যদি “মাকরুহ বা হারাম' 
ওয়াক্ত না হয়ে থাকে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সালাত আদায় করে নিবে । আর যদি মাকরুহ বা হারাম 
ওয়াক্তে গিয়ে সালাতের কথা মনে পরে তাহলে “হারাম বা মাকরুহ" সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর 


সালাত আদায় করে নিবে। এ সময় সালাত আদায় করবে না। সুত্রঃ [বাদায়ে সানায়ে : ১/২৪৫; 
বিনায়া শারহুল হিদায়া : ২/৫৯ |] 
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পরিশিষ্ট-১ 


বর্তমান যামানায় সালাত ও সালাত আদায়কারী 
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বর্তমান যামানায় সালাত ও সালাত আদায়কারী 


সাবু উমামা বাহেলি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 


el ১১১ ৪9)৮ cu | LEG 609 © 09 ey ৮০৮ pais 
১০] yp sly ০৬] ৪ 9809 LL BIL 
“অবশ্যই ইসলামের Beet একে একে ভেঙ্গে পরবে। একটি ভেঙ্গে 


যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ অপর wars ধরবে। সর্বপ্রথম ভাঙবে 
কুর'আনের শাসন, সর্বশেষে সালাত 1”? 


ইত্যাদি হল দ্বীনের এক একটি স্তম্ভ । হাদিসে বলা হয়েছে ইসলামের 
স্তম্ভগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ভাঙ্গবে খিলাফত ব্যবস্থা আর সর্বশেষে সালাত। 
বহু পূর্বেই খিলাফত ব্যবস্থা ভেঙ্গেছে, শেষ উসমানি খিলাফতের ধ্বংসেরও 
প্রায় শত বছর হচ্ছে। আল্লাহর জমিনের আজ এমন কোনো অঞ্চল নেই 
যেখানে কুর'আনের শাসন চলছে। আর সালাত তো প্রত্যেক মুসলিমের 
জন্য বাধ্যতামূলক । মুসলিম ইতিহাসে কোনো কালে, কোনো বিপদে, 
কোনো পতন বা মানবিক বিপর্যয়ের সময়েও এমন খুঁজে পাওয়া যাবে না, 
যখন মানুষ ফরজ সালাত আদায় হতে বিরত থাকতো । পূর্বে সালাত was 
করার কারণে কোনো ব্যক্তি ফাসিক হত না বরং ফাসিক হত অন্য কোনো 
হারামে জড়ানোর মাধ্যমে, কেননা কোনো মুসলিম বেনামাজী হবে এমনটা 
তাদের ধারণায় ছিল ati মদখোর, যালিম, যিনাহে লিপ্ত, চোর-ডাকাত, 
অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী ইত্যাদি ধরনের পাপী বান্দারাও সালাত 
AGS | 

কিন্তু বর্তমানের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ 
লোকও সালাত সঠিকভাবে আদায় করে না। ইসলামের সকল স্তম্ভ ভেঙ্গে 
গেছে, তাই মুসলিমদের বৃহৎ জামায়াত শুধু সালাতের দিকেই আহ্বান 
করছে। আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের 
আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ এর মধ্যে এখন সালাতই সবচেয়ে বড় ইস্যু 
বলে গণ্য হচ্ছে। 


> মুসনাদু আহমাদ + ২২১৬০। তাবরানি : ৭৪৮৬। 


Scanned by CamScanner 


বর্তমান যামানায় সালাত ও সালাত আদায়কারী 


Long উমামা বাহেলি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 


ell) ৬৮৪৩ ৪১১০ ৮৪৪০ LEG 5১১০ 2১১০ ey Ge pais 
3 ual| ১৯১ etl Laas ১৯5) ds SL 
“অবশ্যই ইসলামের স্তম্ভগুলো একে একে ভেঙ্গে পরবে। একটি ভেঙ্গে 


যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ অপর স্তম্ভকে ধরবে। সর্বপ্রথম ভাঙবে 
কুর'আনের শাসন, সর্বশেষে সালাত” 


ইত্যাদি হল দ্বীনের এক একটি we হাদিসে বলা হয়েছে ইসলামের 
স্তম্ভগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ভাঙ্গবে খিলাফত ব্যবস্থা আর সর্বশেষে সালাত | 
বহু পূর্বেই খিলাফত ব্যবস্থা ভেঙ্গেছে, শেষ উসমানি খিলাফতের ধ্বংসেরও 
প্রায় শত বছর হচ্ছে। আল্লাহর জমিনের আজ এমন কোনো অঞ্চল নেই 
যেখানে কুর'আনের শাসন চলছে। আর সালাত তো প্রত্যেক মুসলিমের 
জন্য বাধ্যতামূলক । মুসলিম ইতিহাসে কোনো কালে, কোনো বিপদে, 
কোনো পতন বা মানবিক বিপর্যয়ের সময়েও এমন খুঁজে পাওয়া যাবে না, 
যখন মানুষ ফরজ সালাত আদায় হতে বিরত থাকতো । পূর্বে সালাত তরক 
করার কারণে কোনো ব্যক্তি ফাসিক হত না বরং ফাসিক হত অন্য কোনো 
হারামে জড়ানোর মাধ্যমে, কেননা কোনো মুসলিম বেনামাজী হবে এমনটা 
তাদের ধারণায় ছিল না। মদখোর, যালিম, যিনাহে লিপ্ত, চোর-ডাকাত, 
অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী ইত্যাদি ধরনের পাপী বান্দারাও সালাত 
পড়ত | 

কিন্তু বর্তমানের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ 
লোকও সালাত সঠিকভাবে আদায় করে না। ইসলামের সকল স্তম্ভ ভেঙ্গে 
গেছে, তাই মুসলিমদের বৃহৎ জামায়াত শুধু সালাতের দিকেই আহবান 
করছে। আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের 
আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ এর মধ্যে এখন সালাতই সবচেয়ে বড় ইস্যু 
বলে গণ্য হচ্ছে। 


* মুসনাদু আহমাদ : ২২১৬০। তাবরানি : ৭৪৮৬। 


Scanned by CamScanner 


অন্যদিকে যারা সালাত আদায়কারী তাদের অবস্থাও ভালো নয়। সালাতে 
একাগ্রতা নেই, খুশু-খুজু নেই। আজকের সালাত যেন শুধু কিছু শারিরিক 
কসরতে পরিণত হয়েছে । অবহেলা, অলসতায় স্বাদহীনভাবে সালাত 
আদায়কারীরা কোনোরকম সালাত আদায় করছে। এই প্রসঙ্গে হুযাইফা 
তোমাদের দ্বীনের বিষয়সমূহ থেকে সর্বপ্রথম খুশুকে হারাবে, আর সর্বশেষ 
হারাবে সালাত। অনেক সালাত আদায়কারী আছে, যাদের মধ্যে কোনো 
কল্যাণ নেই। অচিরেই তোমরা মসজিদে প্রবেশ করবে, কিন্তু কোনো 
বিনয়াবনত সালাত আদায়কারী দেখতে পাবে না।”২ 


আমরা এখন শেষ যামানায় বসবাস করছি, আমাদের সালাতে খুশু খুজু 
নেই। আর তাই আমাদের নামায আমাদেরকে হারাম, অশ্লীলতা, 
বেহায়াপনা, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি থেকে বাঁচাতে পারছে না। নামায পড়লেও 
মন প্রফুল্ল হচ্ছে না, আত্মা পরিতৃপ্ত হচ্ছে না, পাচ্ছি না মানসিক প্রশান্তি। 
ইরশাদ করেন- 


SAE gle gb Gala 23৩ 
“এ সকল মুমিনরা সফল যারা তাদের নামাযে বিনয়-ন্শ্র।”* 
আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন- 
Seth! EES ৩০৮০০০০৭৬৮০? 


“আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো | আর নিশ্চয় 
তা বিনয়ীরা ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন 1”? 


২ মাদারিজুস সালেকিন : ১/৫২১। 
* সুরা মুমিনুন : ১-২। 


* সুরা বাকারা : ৪৫। 


Scanned by CamScanner 


দুনিয়াবী আলোচনায় মগ্ন সালাত আদায়কারী 


আজকাল দেখা যায় মসজিদে সালাত আদায় করতে এসে পরস্পর নানান 
কথাবার্তায় আমরা লিপ্ত হই। অথচ মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা সম্পূর্ণ 
নিষেধ। মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য হলো সালাত আদায় করা, আল্লাহ 
তায়ালার যিকির, দ্বীনের বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 


11 a Bel 35 Lally ০৯১১০ all ৫৬৯৩ 


“নিশ্চয় তা (তথা মসজিদ) আল্লাহর যিকির, সালাত এবং কুরআন 
তিলাওয়াত করার জন্য” 


তবে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদান, একে অপরের খোঁজ খবর নেয়া, 
অতীত জীবনের কথা বলা, উম্মাহর ভালো মন্দ আলাপ করা ইত্যাদি বিষয় 
মসজিদে আলাপ করা যায়। হাদিসে এসেছে- “সাহাবাগণ মসজিদে 
নববিতে বসে পূর্বের জাহিলিয়াতের দিনের বিষয়ে আলোচনা করতেন।” 
তখন মসজিদ হতে দেশ শাসন, বিচার ব্যবস্থা, সৎ কাজের আদেশ অসৎ 
কাজের নিষেধসহ যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া BW | এই সব কর্ম দুনিয়াবী 
কাজের অন্তর্ভুক্ত AT | কিন্তু মসজিদে বেচা-কেনা বা লেনদেন করা যাবে না, 
গিবত পরনিন্দা, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি করা যাবে না।”” 


কিন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য, আজ আমাদের সমাজে মুসল্লিগণ 
অপ্রাসঙ্গিক গল্প করেন, গীবত পরনিন্দা করেন, হিংসা বিদ্বেষ প্রচার করেন। 
মসজিদে পণ্য নিয়ে আসা যায় না, কিন্তু মোবাইল ফোন ব্যবহার করে 
মসজিদে বসেই অনেককে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখা যায় | মসজিদে ফোনের 
হারাম মিউজিক সালাত চলাকালীন সময়ে বেজে উঠছে। মসজিদে মিথ্যুক 
নেতাগণ সমাজের হর্তাকর্তাগণ এসে তাদের মিথ্যা প্রচার করছেন। 


৫ সহিহ মুসলিম : ১০০। 
* সহিহ মুসলিম : ৬৭০। 
* সহিহ বুখারি : ১/১৭৯। 


Scanned by CamScanner 


হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের নিদর্শন 
হিসেবে উল্লেখ করেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 


OES) এও ba Vy ০৮৯ Joti pe of el bth ys ol 


“নিশ্চয় কিয়ামতের নিদর্শন থেকে একটি নির্দশন হলো- মানুষ মসজিদের 
সামনে দিয়ে হেটে যাবে অথচ সে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে দুই 
রাকাত সালাত আদায় করবে না।”৮ 


অন্যত্র এসেছে, হযরত হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
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“কিয়ামতের ৭২টি নিদর্শন রয়েছে, (যার মধ্যে একটি হল) যখন তোমরা 
দেখবে মানুষ সালাত নষ্ট করছে..।”৯ 


এ প্রসঙ্গে শাইখ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ বলেন- _অর্থাৎ মানুষের 
ভেতর সালাতের ery হারিয়ে যাবে। আমাদের এ যুগের জন্য এটি 
বিস্ময়কর কোনো বিষয় নয়। কারণ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম এমন___ 
যারা সালাতে পাবন্দ নয়। অধিকাংশ মুসলিম পিতা-মাতা নিজেরাও সালাত 
আদায় করে না, সন্তানদেরও করতে শেখায় না। সারাজীবন সালাত আদায় 
করে না, বিশেষ করে ফজরের সালাত | কিন্তু ডাক্তার যদি একবার সকালে 
উঠে হাটার কথা বলে তখন তা ঠিকই আমল করা হয়। স্কুল-কলেজ এবং 
ফজরের সালাতের জন্য জাগানো হয় না। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই কথা বলেছেন তখন 
সালাতকে ইমান ও কুফরের পার্থক্যকারী মনে করা হত। সে যুগে মানুষ 
যতই খারাপ হত, সালাত ত্যাগ করত না। এমন একটি সময়ে তিনি 
বলেছেন ‘যখন মানুষ সালাত বরবাদ করবে | 


* সুনানু বাইহাকি, সহিহুল জামে : ২/৩৭৮। 
* দুররে মানসুর : ৬/৫২। হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/৩৫৮ । 
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আখেরি যামানায় অধিকাংশ ইবাদতকারী হবে মূর্খ 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
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“আখেরি যামানায় অনেক ইবাদতকারী হবে মূর্খ | আর অনেক কারিরা হবে 
ফাসিক (অর্থাৎ কবীরা গোনাহে লিপ্ত) 1”°° 


দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়ে অজ্ঞ। তারা সালাতের ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত 
সম্পর্কে জানে না, অধিকাংশরা সহিহভাবে তিলাওয়াত করতে পারে না, 
সালাতের নিয়ম নীতিও জানে না। সিয়াম ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে বেখবর | 
অধিকাংশ সালাত আদায়কারী সঠিকভাবে সুরা ফাতিহা পাঠ করতে পারে 
না। হাদিসের সাথে আমাদের যামানার অবস্থা পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। 
মুসলিমের সন্তান হয়েও দ্বীনের বিষয়ে কোনো জ্ঞান থাকবে না এটা পূর্বে 
চিন্তাও করা যেত at ইসলাম ধর্মের একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য হল- বান্দা 
পড়তে ও পড়াতে পারে | তার কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। যেকোনো 
মুসলিম ইমাম হতে পারে, জানাজার নামায পড়াতে পারে। যা অন্য ধর্মে 
নেই। অন্যদিকে পোপ ব্যতীত খ্রিষ্টান ধর্মে বান্দা আল্লাহর সাথে যোগাযোগ 
করতে পারে না, দু'আ করতে পারে না। ইসলামের এই সুন্দর বৈশিষ্ট্য আজ 
বিলুপ্ত। আজকের মুসলিমরা বাবা মা মারা গেলেও দু'আ করতে জানে না, 
কুর'আন খতম দিতে পারে না। তারা সালাতে প্যান্ট টাখনুর উপরে তুলে 
রাখে, জানে না যে__ সর্বাবস্থায় প্যান্ট টাখনুর নিচে পড়া হারাম 1 তারা টুপি 
শুধু সালাতে পড়তে জানে | নারিরা আযানের সময় মাথা ঢাকতে জানে, 
রাখতে হবে। দুনিয়াবী জ্ঞান থাকলেও আজকের মুসলিমরা দ্বীনের প্রাথমিক 
বিষয়ে মূর্খ, জাহিল। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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১০ কানযুল উম্মাল : ১৪/ ২২২। মুসতাদরাকে হাকিম : 8/৩৫১। 
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“দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক বিষয়ের ইলম তাদের রয়েছে। অথচ আখেরাত 
সম্পর্কে তারা উদাসীন ।”১১ 


দাইয়্যুস সাপ্তাহিক মুসল্লিদের আবির্ভাব 

প্রতিদিনের মুসল্লিদের চাইতে সাপ্তাহিক মুসল্লির সংখ্যা বেশি। এই ফাসিক 
মুসল্লিগণের অধিকাংশ হারাম হালাল পরওয়া করে না। পরিবারে অশ্লীলতা, 
বেপর্দা নিয়ন্ত্রণ করে না। এদের স্ত্রী সন্তানরা বেপরোয়া চলাফেরা করে। 
হাদিসে এদেরকে “MIRE বলা হয়েছে। হাদিসে এমন মুসল্লি সম্পর্কে 
বর্ণিত হয়েছে- 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 


২1৮15 go AW de 3১৫৮ ৬১ ANI ০৬ SG oS 
০] 2.6 (৮১৮) ০ ০১১) ০৬৮৬ ১০ ০৯-৩৯ 
eal ০ ঘা ০০ SE J bale 6b Gayl leu 

1271591৮৮০৮ ১৮১৬ 
“এই উম্মতের শেষ যুগে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা শান- 
শওকতের সাথে গালিচার উপর দিয়ে হেটে মসজিদের দরজায় গিয়ে 
উপস্থিত হবে । তাদের স্ত্রীরা কাপড় পরিধান করা সত্তেও উলঙ্গ থাকবে। 
তাদের মাথার উপর দুর্বল বাখতী উটের কুজের মত চুল হবে | তাদের উপর 
অভিশাপ করো, কারণ তারা অভিশপ্ত। যদি তোমাদের পর আর কোন 


উম্মতের আবির্ভাব ঘটত-_তাহলে তোমরা তাদের গোলামী করতে; যেমন 
পূর্ববর্তী উম্মতের মহিলারা তোমাদের দাসীতে পরিণত হয়েছে।”১২ 


১ সুরা রুম : ৭। 
১২ মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/৪৮৩ । দুররে মানসুর : ৬/৫৫। 
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হাদিসের দর্পণে একালের মসজিদ 


হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 
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“কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মসজিদ 
(সুসঙ্জিতকরণ) নিয়ে গর্বে না লিপ্ত হয়।”১ 


১৬০০) dl ০৯৯) LS ৬৬০৯৩ 


গড়ে তুলবে ।”* 


মসজিদ আল্লাহর ঘর, এখানে ইবাদত করা হয়। অবশ্যই মানুষ তার 
সামর্থমাফিক মসজিদ নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবে | নেক 
নিয়তে মসজিদের কাজে সময়, শ্রম ও অর্থ দান করবে। কিন্তু মসজিদে 
মাত্রাতিরিক্ত অর্থ সম্পদ ব্যয় করা, গর্ব করার উদ্দেশ্যে কারুকার্যমগ্তিত করা, 
জাঁকজমকপূর্ণ করা ইত্যাদি সবকিছু হলো কিয়ামতের নিদর্শন। 


বর্তমানে আমাদের সমাজে ব্যাপক আকারে মসজিদ নিয়ে প্রতিযোগিতা 
দেখা যায়। এক এলাকার মসজিদকে আকর্ষণীয় করা হলে, অন্য এলাকার 
মানুষ নিজ এলাকার মসজিদেও অপ্রয়োজনীয় সংস্কার করেন। ব্যাপকমাত্রায় 
অপচয় করেন। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী 
রহিমাহুল্লাহ বলেন- “আজকের শহরের মসজিদের মিম্বার ও মেহরাবে যত 
খরচ করা হচ্ছে, তা দিয়ে একই খরচে গ্রামে ৮-১০ টি মসজিদ বানানো 
যাবে।” 


°° সুনানু ইবনু মাজাহ : ৭৩৯। সুনানু আবু দাউদ : ৪৪৯ | সনদ সহিহ। 
১ সুনানু আবু দাউদ : ৪৪৮। 
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এক এলাকায় যদি মসজিদের উন্নয়নে ৫০. লক্ষ টাকা বাজেট করা হয়, 
তাহলে অন্য এলাকায় ১ কোটি টাকা বাজেট করা হয়। মসজিদ যত 
আকর্ষণীয় হচ্ছে, মুসল্লির সংখ্যা ততই কমছে। এক অনৈতিক 
প্রতিযোগিতার মহাউৎসব চলছে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে 
নিয়োজিত থাকে মসজিদ কমিটি । আফসোসের বিষয় অধিকাংশ মসজিদের 
কমিটি উক্ত এলাকার সবচে' নিকৃষ্ট মানুষদের দখলে থাকে । মসজিদের 
জন্য টাকা সংগ্রহ করার সময় হারাম-হালাল বিবেচনা করা হয় না। যে সূত্র 
থেকে যত অর্থ আসছে তা যাচাই করা ব্যতীত নেয়া হচ্ছে। 


আখিরুজ্জামানের মসজিদ তাই বাহ্যিক সুরতে সুন্দর দেখালেও বাস্তবিকতার 
আলোকে তাতে জান্নাতি সুভাষ পরিলক্ষিত হয় না। তাই কৃত্তিমভাবে 
জান্নাতের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এমনও দেখেছি বড় বড় সুদি ব্যবসায়ীর 
নিকট থেকে এসি সংগ্রহ করা হয়েছে। দামী মারবেল, বিভিন্ন 
আলোকসজ্জা, সুন্দর ঝাড়বাতি সবকিছুই নেয়া হয়েছে বিভিন্ন হারামে লিপ্ত 
ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে। কিছু টাকা সংগ্রহ হয় জনগণের অর্থ সম্পদ 
লুটকারী নেতাদের পকেট থেকে । এমন মসজিদে আলোকসজ্জা, নরম 
কারপেট, এসির ঠান্ডা বাতাস ইত্যাদি সব সুযোগকে কৃত্তিমভাবে বানানো 
জান্নাতি পরিবেশ বলা যায়। হ্যা, অবশ্যই একে দাজ্জালের জান্নাত বলতে 
হবে। কিছু কিছু মসজিদে গরিব, মিসকিন মানুষ ভেবে-চিন্তে প্রবেশ করে 
থাকে | কারণ তারা ভাবে___তাদের পোশাক মসজিদের কারুকার্যের সাথে 
মিলে না, তাই তারা সুসজ্জিত মসজিদ এড়িয়ে চলে । হাদিস থেকে জানা 
যায়__পূর্বে আহলে কিতাবিরা এমন করত। আহলে কিতাবিদের 
উপাসনালয় কারুকার্ষে আত্মনিয়োগ করা প্রসঙ্গে খাত্তাবি রহিমাহুল্লাহ 
বলেন- 

“ইহুদি খ্রিষ্টানরা যখন আসমানি কিতাব বিকৃত করে ফেলে, তখনই তারা 
গির্জা সুসজ্জিতকরণে আত্মনিয়োগ করে ।”১৫ 


১৫ উমদাতুল কারি : ৪/২২৭। 
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সুসজ্জিত মসজিদে সালাতে একাগ্রতা সাধারণ মসজিদের তুলনায় 
বেশি হয় নাকি কম হয়? 


অনেকে মনে করেন মসজিদ কারুকার্যমপ্তিত হলে মুসল্লিগণ আরামে সালাত 
পড়তে পারবেন, এতে একাগ্রতা বেশি হবে। মনোযোগ বেশি থাকবে। 
কিন্ত বাস্তবতা উল্টো। মানুষ সবসময় সৌন্দর্য দেখতে চায়, উপভোগ 
করতে চায়। সাধারণ সঙ্জার চাইতে জাঁকজমক সজ্জা আমাদের চোখে 
বেশি পড়ে | চোখের পুরো নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই। হাদিসে এসেছে- 


is 4১০ 40 fro oll 0 এক এও ৯:০০ LS 0১ ob 
Dro ২ ০০১০০ ০৪9৬০ 015 34১ dis ৪৪ ke ৬৮০ 


আনহা"র একটি পর্দা [যাতে নকশা ছিল বা তা রঙিন] ছিল, যার দ্বারা তিনি 
ঘরের একপাশকে ঢেকে রাখতেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁকে বললেন, “কাপড়টি সরিয়ে নাও। কারণ, এ কাপড়ের ছবিগুলো 
সবসময় আমার সালাতে ভেসে উঠে ।”৯৬ 


চিন্তা করুন _একটি কারুকার্যপূর্ণ কাপড়ের কারণে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাগ্রতা নষ্ট হচ্ছিল। এবং মসজিদের 
সৌন্দর্য বিষয়ে তিনি বললেন, “এটা মুসল্লিদের অন্যমনস্ক করে দিবে’ | 


করার সময় তিনি মসজিদের সৌন্দর্যবর্ধন ও সাজসজ্জা করতে নিষেধ 
করেন-___যাতে করে মানুষের সালাতে মনোযোগের fay না ঘটে °° 


এমনিতেও সালাতে YS AT ধরে রাখা আমাদের জন্য সহজ নয়__ 
এমতাবস্থায় মসজিদ সুসঙজ্জিতকরণ, একাগ্রতা ধরে রাখা আরো কঠিন করে 
ফেলেছে। এই রকম সুসজ্জিত মসজিদে অধিকাংশ মুসল্লি একাগ্রতা ধরে 
রাখতে পারে না। বর্তমানে একদিকে মসজিদ সুসজ্জিত হচ্ছে অপরদিকে 


১৬ সহিহ বুখারি : ৩৭৪ | 
১৭ ফাতহুল বারি: 8/৯৮। 
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ক্যালিাফি ও রঙ ব্যবহার করে কুর'আনের আয়াতগুলোকে কারুকার্যমণ্তিত 
করা হচ্ছে। হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 


৯০৯৩০ ৩১৯১১ ৭৯১৩০ ০০৪৪1 ৩৩০ ৮ ও ৩১০ 


“শেষ যমানায় এমন কিছু লোক হবে, যারা মসজিদ কম নির্মাণ করবে কিন্তু 
মসজিদগ্ডলোকে জাকজমকপূর্ণ করবে ।”১৮ 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন- 
Gb sll sss Jl cL Lil ০, 


“কিয়ামতের একটি আলামত হলো- _মানুষ মসজিদকে রাস্তা হিসেবে 
বানিয়ে ফেলবে ।”১৯ 


দিয়ে যাবে সালাত আদায় করবে At | 


একইভাবে হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 
“আমি মসজিদগুলোকে জাঁকজমকপূর্ণ করতে আদিষ্ট হইনি ।”২০ 


মসজিদের কারুকার্য থেকে মানুষের ইমান-আমল পরিমাপ করা যায়। 
সমাজের পাপ এবং মসজিদ কারুকার্করণের মধ্যে একটি নেতিবাচক 
সম্পর্ক রয়েছে, একটি বাড়লে অপরটি কমে । হাদিসে এসেছে, হযরত ইবনু 
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন- 


L ৩৬০ ৩ ৩5 ৩৪৩৩ ৬৪ hg ৩০ oH ও 


Y মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ২/৪১২। 
১৯ মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা : ১/২৯৯। 
২০ সুনানু আবু দাউদ : ৪৪৮। সনদ সহিহ। 
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“যখন কোনো সম্প্রদায়ের পাপ বেড়ে যায়, তখনই সমাজের মসজিদগুলো 
সুসজ্জিত হয়। আর দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত 
মসজিদ গুলো সুসজ্জিত হবে না” ।২১ 


সুবহানাল্লাহ | সমাজের পাপের প্রতিক্রিয়া মসজিদের উপর কেমনভাবে পড়ে 
তা এই হাদিসে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে। যে সমাজ যত বেশি পাপী, উক্ত 
সমাজের মসজিদ তত বেশি সুসঙ্জিত। সমাজের পাপ যত বাড়ে মসজিদ 
তত বেশি সুসজ্জিত করা হয়। এটা হাদিস থেকে স্পষ্ট অনুমেয়__আমাদের 
ধ্বংস ক্রমান্বয়ে কাছে আসছে, দাজ্জালের আগমনের সময় ধেয়ে আসছে। 
আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। 


আদায় করার তাওফিক দান করুক | আমিন। 


* আস সুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান : ৪/৪১৯। 
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আপনার সংগ্রহে রাখার মত আমাদের আরো কিছু বই:- 


১. সালাতে খুশু খুজুর উপায় 

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ] 

২. আন্তরিক তাওবা 

[আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওজি রহ. ] 
৩. হে যুবক! জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায় 
[শাইখ মুস্তফা আহমাদ মুতাওয়াল্লী] 

৪. তাওহিদ ও শিরক: প্রকার ও প্রকৃতি 
[শাইখ জুনাইদ বাবুনগরী হাফিজাহুল্লাহ] 

€. মুনাফিকি থেকে বাঁচার উপায় 

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ] 

৬. এসো ঈমান মেরামত করি 

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ] 

৭. যেসকল হারামকে অনেকেই তুচ্ছ মনে করে 
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ] 

৮. তাফসিরে সুরা তাওবা (দ্বিতীয় খন্ড) 
[শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.] 

৯. আসক্তি : সমাজ ধ্বংসের হাতিয়ার 
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ] 
১০. হে বোন! জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায় 
[ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি] 
১১. শামের বিস্ময়কর সুসংবাদ 

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ] 
১২. মিনারের কান্না 

[ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি] 
১৩. সালাত : উম্মাহর fay 

[শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.] 
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AW IAIN! 


সালাত মুমিনের বেঁচে থাকার হৃদস্পন্দন সালাত মুমিনের 
অন্তরকে প্রশান্ত করে। হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ তুলে। 
সাললাতবিহীন 'জীবন কেবল হাহাকার আর হতাশার জীবন। 
সে জীবনে কোনো সুখ নেই আছে কেবল দুখের উকিঝুঁকি। 
স্রষ্টার দাসত্বের উত্তম বন্ধন হলো সালাত। একজন শাইখ 
বলেছিলেন-- 'দুখের মেঘ যখন তোমাকে চারদিক থেকে 
ঘিরে ফেলে। কষ্টের আগুনে যখন তোমার আত্রার দহন 
শুরু হয়ে যায়। দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-ব্যর্থতায় তুমি যখন 
হতাশায় ডুবে যাও। পরিবার কিংবা সাথীদের থেকে পাও 
_নিদারুন বেদনা। কষ্টের যাঁতাকলে যদি তোমার জীবনটা 
RI একঘেয়েমীপূর্ণ। তোমার এমন কষ্টের জীবনে সুখের 
এক পশলা বৃষ্টি পেতে রবের সামনে দাঁড়িয়ে যাও। বলো, 
75 যত গ্লানি । তিনিই 
তোমার সুখ এনে | সুখের মৃদু হাওয়াতে 

কু 55775 


আর Reta 


পাবলিকে শঙ্গ 
তি বহর 


কওমী মাকের্ট (২য় তলা) 
৬৫- ৬৬/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার 
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